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জ্লাছম্ব, 

যখন বইখানি লেখা হইতেছিল, তখন কতক অংশ 
পড়িয়! আশ্রন-বালকদের শুনাইয়াছিলাম ; ইহাতে 
তুমিই বেশি আনন্দ পাইরাছিলে। যখন তুমি রোগ- 
শখ্যায় শয়ান, বই ছাপা হইল কি না, তখনো সন্ধান 
লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে ; বড়ই আক্ষেপ 
হইতেছে, ছ!পা বই তোমার হাতে দিতে পারিলাম না। 
তাই আজ এখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম । 


তোমার মশাই 


নিবেদন 


বিজ্ঞ পাঠক দুই.চারি পুষ্টা উল্টাইলেই বুঝিবেন, 
পুস্তকখানি তাহাদের জন্য লেখা হয় নাই। অল্প বয়সে 
জ্যোতিবষের গল্লে বড়ই আনন্দ পাইতাম । ইচ্ভা হইত, সমবয়ন্ক 
হুই-চাঁরি জন ছেলেকে ডাকিরা জ্যোতিষের গল্প বলি; কিল 
তখন ইহা হইয়া উঠে নাই। বালের সেই সাধট প্রো 
বয়সে পুর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । তাই ভাবিতেছি, 
ছেলেদের মনের মত করিয়া বইখানি লিখিতে পারিলাম 
কি না। 

ছেলেদের জন্য জে্যোতিষের বই লিখিতেছি জানিয়া 
আমেরিকার ফ্রাগ্ষ্টফ. মানমন্দিরের ভুবনবিখা!ত ্যাতিষা 
লাওয়েল্‌ সাহেব বড় দূরবীণে উঠানো গ্রহ-নক্ষত্রের অনেক- 
গুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছবিরহ কতকগুলি 


পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই ন্থযোগে লাওয়েল সাহেবকে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইঈতেছি । 


ব্রঙ্গচঘাা শ্রম, 
শাণ্তিনিকেতন। 
আশ্লিন, ১৩১০। 


ওঞজহলা্কান্মল্ক ম্লান 
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স্য্যের গ্রহণ 

স্ধো প্র বর্ণমণ্ডল 
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আমাদের প্রথিবী 


2জ্ল্যাভ্ভিস্ত্রীন্ল বলেন, আকাশে যে হাজার হাজার 
ছোট-বড় নক্ষত্র আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাদেরি মত 
একটি। স্ধ্য এবং বড় বড় নক্ষত্র যেমন সর্বদাই গরম 
থাকিয় জ্বলিতেছে, পুরথিবী অবশ্ঠই সে-প্রকার জ্বলিতেছে 
না। ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ ঠাণ্ডা! হইয়া 
গিয়াছে। সৃধ্যের আলো আসিয়া পুথিবীতে পড়িলে, 
পৃথিবী সেই আলোতে আলে! পায়। পৃথিবী ছাড়িয়া যদি 
তোমরা চাদে বা নিকটের কোনে। নক্ষত্রে গিয়া দাড়াইতে 
পার, তবে সেখান হইতে স্ুধ্যের আলোতে আলোকিত 
এই পৃথিবীকে চাদের মত উজ্জ্বল দেখিবে। 

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পরথিবীর উপরে 
আমর বাস করিতেছি, তাহার আকার কি রকম? 

খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে 
মনে হয়, যেন পরথিবীট! আমাদের ফুট্বলখেলার মাঠের মত 


গ্রহ-নক্ষত্র 


সমতল । প্রকুত ব্যাপার কিন্ত তাহা নয়। পৃথিবী কখনই 
ফুটবলের মাঠের মত সমতল নয়,-_ইহ] ফুট্ুবলেরই মত গোল । 

মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে ছুইটি পিপীলিকা 
মিষ্টান্নের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টেবিল সমতল, 


সত্তা ছন্দ ও ০ ৯৯৮ প লু 
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টেবিলের উপর ছুইটা পিপীলিকা মিষ্টান্্ের থোজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 


এদিকের পিপীলিকা ওদিকের পিগীলিকাকে দেখিতে পাইবে 
নাকি ?--নিশ্য়ই দেখিতে পাইবে । 
এখন মনে করা যাউক্‌ যেন একটা ফুট্বল্‌ “তা দিয়া 


আমাছের পৃথিবী ৩ 


বুঁলাইয়া রাখা গিয়াছে এনং তাহার উপরে দুইটি পিপীলিকা 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, 


শিং 
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ফুটুথলের উপরে ছুইটি পিপীলিক1 । 

দুইটি পিপীলিক1 একই বলের উপরে আছে, কিন্তু কেহ 
কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে ন।। 

আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিপীলিকা উপরের 
পিগীলিকার সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আরম 
করিয়াছে । এখানে অবশ্যই দুইয়েরই দেখা-শুনা হইবে ২ 
কিন্ত হঠা হইবে না। উপরের পিগীলিকাঁটি এথমে নীচের 
পিগীলিকার সেই লম্বা লম্বা শু'য়ো ছুটি, দেখিতে পাইবে, 
তার পরে তাহার দেহের সর্বাংশই দেখিতে পাইবে। 


8 গ্রহ-্নক্ষত্র 


যেসকল সাকোর উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মত 
ঢালু, তাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা যায় । 

মনে কর, একটি লোক এইরকম একট সাকোর এক- 
প্রান্তে দাড়াইয়া আছে এবং অপর প্রাস্ত হইতে একটা গাড়ী 
সাকোর উপরে আসিতেছে । লোকটি প্রথমে গাড়ীখানা 
দেখিতে পাইবে না। কারণ, সাকোর ঢালু অংশ দৃষ্টি আট্কাইয়া 
দিবে। ইহার পরে গাড়ী সাকোর উপর অগ্রসর হইতে 
থাকিলে, প্রথমে গাড়োয়ানের পাগড়ীটা, তার পরে গাড়ীর 
ছাদ ও সকলের শেষে গাড়ী, গরু ও চাক! নজরে পড়িবে । 

তোমরা যদি কলিকাতায় ভাগ্টীরধীর উপরকার হাওড়ার 
পুল দেখিয়া থাক, তবে এ কথাগুলি বেশ বুঝিবে। এই 
পুলের উপরকার রাস্তা হাতীর পীঠের মতই ঢালু। 
কলিকাতার দিকের রাস্তায় ছাড়াইয়া যদি হাওড়া স্রেশনের 
গাড়ীগুলা কি-রকমে আসিতেছে দেখ, তবে প্রথমে গাড়ী- 
গুলাকে দেখিতেই পাইবে না। তার পরে সেগুলি ক্রমে 
অগ্রসর হইতে থাকিলে, একএকটু করিয়া শেষে তাহাদের 
সর্ববাঙ্গ দেখিতে পাইবে । 

আমাদের পৃথিবী যে হাতীর পিঠের মত সত্যই ঢালু, 
তাহ! এ-প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে । 

সহরের মধ্যে বা অপর জায়গায় এই পরীক্ষা করা 
ষায় না, কারণ ঘর-বাড়ী পাহাড় পর্বত সম্মুখে দাড়াইয়া 
পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। সমুদ্রই এই পরাক্ষার 


মামাদের পথিৰ 
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অপর প্রান্ত হইতে একখানি গাড়ী সাকোর উপরে আসিতেছে । 


৬ গ্রহ-লক্ষত্র 


উপযুক্ত স্থান । সেখানে ঘর-বাড়ী নাই, পাহাড় পর্র্বত প্রায়ই 
দেখ। যার না; বৃহৎ জল্রাশি চারিদিকে ধু ধূু করে। 
জাহাজে চড়িয়া যখন সমুদ্রের উপর দিয়া যাওয়া যায়, তখন 
খুব দৃরের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না পুথিবীর উপরট। 
হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাই এ ঢালু অংশ মাঝে দীড়াইয়া 
থাকিয়। দুরের জাহাজগুলিকে আড়াল দিয়! রাখে । তার 
পরে সেগুলি যতই নিকটে আসিতে থাকে, একে একে 
তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে। প্রথমে জাহাজের 
চোড কিংবা মাস্তুল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কাম্রা 
ইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের তলাট। নজরে পড়ে। 
ফুটবলের পরাক্ষাতেও আমরা উহাই দেখিয়াছিলাম । 
নীচের পিগীলিক! যখন উপরের পিগীলিকার সহিত দেখা 
করিতে চলিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখাশুনা হয় 
নাই । প্রথমে তাহার শুয়ে! দেখা গিয়াছিল, তার পরে আরো! 
অগ্রমর হইলে তাহার পা-গুলি পধ্যস্ত ক্রমে ক্রমে দেখ! 
গিয়াছিল। সাকোর উপর দিয়া গাড়ী আসার উদ্াহরণেও 


আমরা এ বরকমটাই দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ 
একেবারে দেখা যায় নাই; প্রথমে গাচড়ায়ান, তার পরে 
গাদীর ছাদ, তর পরে গরুর মাথা এবং শেষে গাড়ীর সকল 
অংশ দেখ! গিয়াছিল। খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের 
যাওয়া-আসাতেও এ-প্রকার দেখা গেল। কাজেই স্বীকার 
করিতে হইতেছে, আমাদের পৃথিবীটা! ফুটবলের মত ঢালু। 


আমাদের পৃথিবী ৭. 


হু'চার মাইল জমিতে এই ঢাল বুঝা যায় না; সমুদ্রের 
মাঝে জাহাজের উপর দীড়াইয়া যখন অনেক দূরের 
জাহাজকে আমিতে দেখা যায়, তখনি উহ1 জানা যায় । 

ফুটবলের বেড় মাপিলে তাহা দেড় ফিট. বা ছুই ফিটের 
অধিক হয় না; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল 
এবং মাটির ভিতর দিয়! মাঝখানটা মাপিলে প্রায় আট 
হাজার মাইল হইয়া দাড়ায়। আমাদের পৃথিবীকে ফুট.বলের 
সঙ্গে তৃলন! করা গেল বটে, কিন্তু এই ফুট্ুবলটি যে কত বড় 
তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। তার উপরে 
আবার পণ্ডিতের বলেন, বিনা-স্তায় ফুটবলকে আকাশে 
ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, "্মামাদের গোলাকার বৃহৎ 
পথিবীটি ঠিক সেই-রকম আকাশে বিনা-সতায় ঝুলিয়া৷ দৌড়া- 
দৌড়ি করিতেছে । আমরা পুথিবীর উপরকার ক্ষুদ্র প্রাণী, 
কাজেই, আমরাও পৃথিবীর ঘাড়ে চাপিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সত্যই চলিতেছে 
তাহার প্রমাণ কোথায় ?--ইহার প্রমাণ আছে। গাড়ী, 
নৌকা বা গ্তীমারে চাপিয়া চলিবার সময়ে চাকার শব্দে, 
কলের শব্দে এবং তাভার হেলা-দোলাতে আমরা বুঝিতে 
পারি, যে আমর! চলিতেছি। পৃথিবী চলিবার সময়ে সে প্রকার 
কাপুনি দেয় না, হেলে না, দোলে না এবং শব্দও করে না; 
কাজেই, আমরা পৃথিবীতে চাপিয়া চলিয়াও বুঝিতে পারি না 
যে, আমরা চলিতেছি। মহ্াসমুদ্রের মাঝে যদি এমন 


৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


একখানি চ্ীমারে চড়িয়া যাওয়া যায় যে, যাহার কলের ঝন্‌- 
ঝনানি নাই, হেলা-দোল] নাই, তাহা হইলে যেমন আমরা! 
বুঝিতে পারি না যে, ছ্ীমার চলিতেছে কি দাড়াইয়া আছে, 
তেমনি নিঃশব্দ অচঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি 
করিয়াও আমরা তাহার চল] বুঝিতে পারি না। এই কথাটা 
খুব অদ্ভুত, কিন্তু অদ্ভুন্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ সত্য । 

প্রাতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই আমরা সূর্যকে 
পূর্বদিকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। তার পরে যত 
বেলা বাড়িতে থাকে, সুধা তত আকাশের উপরে উঠিতে 
থাকে ; শেষে বারোটার পরে পশ্চিমে হেলিয়া সন্ধ্যার সময়ে 
পশ্চিম আকাশে সুর্য অন্ত যায়। রাত্রিতেও দেখ! যায় 
চাদ ও সেই বকম করে। টাদ যেখানেই থাকুক, এক-একটু 
করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম 
আকাশে অস্ত যায়। কেবল চাদ নয়, রাত্রিতে যে-সকল 
ছোট-বড নক্ষত্র আকাশে ডাঁদত হয়, তাহারাও পূর্ববদিক্‌ 
হইতে ধীরে ধীরে চলিয়। পশ্চিমে অস্ত যায়। 

চন্দ্র, সৃয্য এবং নক্ষত্রদের এই পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
গিয়া অস্ত যাইবার কারণ তোমরা বলিতে পার কি? পাখা 
যেমন আমাদের বাড়ীর পুর্বদিকের আমগাছ হইতে উড়িয়া 
মাথার উপর দিয়া চলে এবং শেষে পশ্চিম দিকের বটগাছে 
গিয়া বসে, চন্দ্র স্য্য এবং নক্ষত্রগুলি কি সেই-রকমে 
আকাশের উপর দিয়! উড়িয়া চলে? ইহারা পূর্ব হইতে 


আমাদের পৃথিবী ৯ 


সত্যই যে পশ্চিমে চলিয়া অস্ত যায়, তাহা অস্বীকার করা 
যায় না, কারণ, ইহ1 আমর! নিজেরা চোখেই দেখিতে পাই । 
কিন্তু পণ্ডিতের বলেন, ঠিক উল্টা কথা । ই“হারা ৰলেন, 
ূর্ধ্য ও নক্ষত্রেরা আকাশে স্থির হইয়া দঈাড়াইয়।! আছে; 
আমাদের পৃথিবীই কেবল লাট্টুর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক 
গোলাকার পথে হ্ূর্যের চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে। 
ইহাতেই সুর্যের ও নক্ষত্রদের উদয়-অন্ত দেখা যায়! 

বোধ হয় এই কথাটা বুঝিলে না। আচ্ছা মনে কর, 
ভীম যেন সুর্য হইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়। দাড়াইলে 
এবং তোমার বন্ধু ধরণীকে বলিলে, “আমার চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াও ৮ ধরণী তোমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। এখন যেন তুমি তাহাকে বলিলে, “উঃ ! হ'ল 
না। তুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার 
চারদিকে ঘুরে বেড়াও।” ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, 
কিন্ত মনে কর যেন মে তোমার কথায় নিজে ঘুরপাক 
খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং 
তুমি মাঝে স্থির হইয়া দ্রাড়াইয়া আমোদ দেখিতে লাগিলে। 

এই ঘুরপাক-খেলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তুমি 
স্থির আছ? ধরণীই ঘুরিতেছে। পণ্ডিতের বলেন, পৃথিবীকে 
লইয়া আমাদের স্ৃধ্য মহাকাশে এই-রকম একটা ঘুরপাক 
খেলা করে। নূধ্য তোমারি মত আকাশে স্থির হইয়া 
দাড়াইয়া থাকে এবং আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত ৃর্ধের 


৯০ গ্রহ-নক্ষত্র 


চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল ঘুরির়া বেড়ানো নয়, 
ধরণী যেমন নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে 
ঘুরিয়াছিল, আমাদের পৃথিবীও ঠিক সেই-রকমেই নিজে 
ঘুরপাক খাইতে খাইতে স্ৃধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। 

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

মনে কর, যেন একটি পরিষ্কার টেবিলের মাঝে একটা! 
ল্যাম্প, রাখিয়া, সেই টেবিলের উপরেই একট! লাট্র, ঘুরানো 
যাইতেছে । এখন যদি এই লাট্টকে ল্যাম্পের চারিদিকে 
চালাইয়া৷ লওয়া হয়, তবে আমাদের সেই ঘুরপাক-খেলার 
ধরণীর মত লাটু, নিজে দ্বুরিতে ঘুরিতে ল্যাম্পের চারিদিকে 
প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে । পণ্ডিতেরা বলেন, স্র্্য ল্যাম্পের 
মত স্থির হইয়া আকাশে দরাড়াইয়া আছে ; আমাদের পৃথিবীটাই 
কেবল নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে স্ধোর চারিদিকে 
দিবারাত্রি রিয়া মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে 
তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, কিগ্তু পুথিবী এই 
রকমে ুধ্যকে প্রদর্মিণ করিতে তিনশত পয়ষটি দিন লয় । 

পণ্ডিতের! এসব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি- 
রকমে স্থির করিলেন, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব। 

আমর যখন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কোনো স্থানে যাই, 
তখন পথের পাশের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ- 
পালার দিকে তাকাইলে মনে করি, আমরা যেদিকে যাইতেছি, 
পথের ধারের এ জিনিষগুলা যেন ঠিক তাহার উল্টা দিকে 


আমাদের পৃথিবী ১১ 


ছুটি! চলিয়াছে। নৌকায় চড়িয়া যখন যাওয়া যায়, তখনো 
নদীর ধারের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ও ঘাটে-বাধা নৌকা- 
গুলিকেও এ-রকম উল্টা দিকে চলিতে দেখ! যায়। বল! 
বাহুল্য, ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালা চলে না, চলি আমরাই । কিন্ত 
মনে হয়, যেন পথের পাশের সব গ্িনিষই ছুটিয়া চলিয়াছে। 

পণ্ডিতেরা আমাদের চোখের এই ভূলটাকে দেখিয়া 
বলেন, আমরা যেন রেলের গাড়ী বা নৌকায় চড়ি, আমরা 
সকলেই সেই প্রকারে পুথিবীতে চড়িয়া বসিয়া আছি। 
কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের ঘাড়ে লইয়া লাট্ুর 
মত বন্-বন্‌ করিয়া ক্রমাগত . পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে 
ঘুরিতেছে। কাজেই, সৃূর্ধ/; তার! প্রভৃতি যে-সকল জিনিষ 
আকাশে স্থির হইয়! দ্াড়াইয়া আছে, তাগাদিগকে আমর! 
উপ্টাদিকে অর্থাৎ পুর্ব হইতে পশ্চিম-দিকে চলিতে দেখি । 

গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে যাহা! দেখিতে পাই, পৃথিবীর 
মত একটা প্রকাণ্ড গাড়ীতে চডিলে যে, আমরা তাহাই 
দেখিতে পাইব, এ-সম্বন্বে কোনে! সন্দেহই হইতে পারে ন! 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি, গাড়ী বা নৌকা যখন ঝাকুনি না 
দিয়া নিঃশবে চলে, তখন চোখ. বুজিয়া বসিয়া থাকিলে 
চলিতেছি কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারি ন!। জানালায় 
উ“কি দিলে যখন দেখা যায় যে, পথের পাশের গাছ-পালা বা 
নদীর ধারের ঘর-বাড়ী চলিতেছে, তখন এই সব দেখিয়াই ঠিক 
করিতে হয় যে, গাড়ী বা নৌকা! চলিতেছে । পুথিবা ঝাকুনি 


৯  গ্রহ-নক্ষত্র 


না দিয়! তাহার উপরকার মান্ুষ-গরু, ঘর-বাড়ী ও পাহাড়: 
পর্ববতকে বুকে লইয়া নিঃশব্দে লাটটর মত ঘুরিতেছে, কাজেই 
পৃথিবীর ঘোরা আমর] বুঝিতে পারি না। পথের ধারের 
গাছ-পালা স্কির আছে, কি চলিতেছে দেখিয়া যেমন আমরা 
গাড়ী চলিতেছে কি না বুঝিয়া লই, এখানেও তেমনি 
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা চলিতেছে কি না দেখিয়া, 
পৃথিবী চলিতেছে কি না বুঝিতে হয় । কিন্তু প্রতিদিনই স্চ্য্য 
পূর্বেব উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে এবং রাত্রিতেও 
নক্ষত্রের দলে দলে পুর্ব হইতে পশ্চিমে ডুবিতেছে। কাজেই 
স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পৃথিবী পশ্চিম হইতে 
পূর্ববপাকে লাট্রুর মত ঘুরিতেছে বলিয়াই, তাহাদিগকে আমরা 
পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে দেখিতেছি। 

সুধ্যের উদয় হইলে দিন হয় এবং তাহা অস্ত গেলেই 
রাত্রি হয়। কাজেই, সুর্য আমাদের দিন ও রাত্রির কারণ, এ- 
কথা! আমরা স্পট বুঝিতে পারি। পৃথিবী লাট্রর মত ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই যে, দিন-রাত্রি হয়, তাহ! এখন বুঝ! যইবে। 

মনে করা যাঁউক, যেন টেবিলের উপরে একটা লাম্প 
জ্বালতেছে। এটা ষেন আমাদের ছোট স্থর্য। ত্ূ্য্য যেমন 
আকাশের মাঝে াড়াইয়া তাপ ও আলোক ছড়ায়, টেবিলের 
উপর 'ড়াইয়া ল্যাম্প ও চারিদিকে সেই প্রকারে তাপ ও 
আলোক ছড়াইতেছে। 

তার পরে মনে করা যাউক, এই ল্যাম্পেরই পাশে 


আমাদের পৃথিবী ১৩ 


একট! বড় রকমের লা, তার হুলের উপরে দীড়াইয়া 
ঘন্-বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। এই লাট্র, যেন আমাদের পৃথিবী। 
ইহারি উপরে যেন আমাদের ভারতবর্ষ এবং পুথিবীর সৰ 
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টেবিল-ল্যাম্প ও লা, 


দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্ধত সকলি রহিয়াছে । লাটু, ও 
ঘুরপাক খায়, পৃথিবীও ঘুরপাক খায়, কাজেই লাট্কে 
পৃথিবী বলিয়া মনে বর! ভুল হইল না। 

এখন ছবির দিকে একবার তাকাইলেই তোমর! বুঝিতে 
পারিবে, লাষটুর যে আধখান৷ ল্যাম্পের আলোর দিকে আছে, 


১৪ গ্রহ-লক্ষত্র 


কেবল তাহাতেই আলে পড়িতেছে ; পিছনের দিকটায় একফে- 
বারে অন্ধকার। লাট্ু যদি ক্রমাগত না ঘুরিয়া স্থির হইয়া 
দাড়াইয়! থাকিত, তাহা হইলে চিরদিন ধরিয়া উহার এক 
অংশের উপরেই আলো পড়িত। কিন্তু লা, স্থির নাই ; কাজেই 
যে আধখানায় এখন আলো পড়িতেছে, একটু পরে তাহাই 
পিছনে গিয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে এবং যাহ1 পিছনের অন্ধকারে 
ছিল, তাহ। ল্যাম্পের সম্মুখে আসিয়া আলোকিত হইতেছে । 

এখন লাট্ুর আলোয় থাকাকে যদি দিন ধরা যায় এবং 
অঙ্থকারে যাওরাকে রাত্রি বল৷ যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা! 
যাইতেছে যে, লাটু,র প্রত্যেক অংশে একবার দিন হইয়া 
একটু পরেই রাত্রি হইতেছে । আমাদের পুথিবী সত্যই একট! 
বড় লাটুর মত ঘুরপাক খাইতেছে এবং ত্য মাঝখানে 
দাড়াইয়া একট প্রকাণ্ড লাশম্পের মত আলো দিতেছে। 
কাজেই, পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ একবার আলোকিত হইয়! 
যে, পরে অন্ধকারে ডুবিতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় না কি? 
ঠিক এই রকমেই দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর 
দিন চিরকাল ধরিয়া পুথিবীতে চলিয়া আসিতেছে । পৃথিবী 
একবার ঘুরপাক দিতে চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। এই জন্য 
আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা 

ছবিতে লা, তাহার হুলের উপরে ঠিক সোজা হইয়! 
ঘুরিতেছে না। পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজা 
হইয়া ঘুরে না। তোমাদের খেলার লাট্ু যেমন কখনো! কখনে! 
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ঘাড় বাকাইয়! ঘুরে, পৃথিবী ঠিক সেই রকমেই ঘাড় বাকাইয়। 
ঘুরপাক খায়। গ্রীম্মকাপের দিন যে কিরূপ দীর্ঘ এবং 
শীতকালের রাত্রি যে কত বড়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপরে বাকিয়া ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই, দিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি 
হয়। তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছয় 
মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা তোমরা গল্লে শুনিয়া, 
তাহাও পৃথিবী ঘাড় বাকাইয়। ঘুরে বলিয়া! হয়। 

পৃথিবীর মেরুদণ্ড কতটা বাকিয়৷ থাকে, তোমাদের স্কুলের 
একটা গ্লোব দেখিলেই তাহা বুঝিবে। আমরা এখানে সেই 
গ্লোব লইয়াই ছু'খান। ছবি দিলাম । 





ল্যাম্প ও গ্লোব ১ম চিত্র 
প্রথম ছবিখানিতে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে এবং 


১৩ গ্রহ-নক্ষত্র 


ল্যাম্পের পাশে গ্লোব রহিয়াছে । ল্যাম্প যেন স্য্য এবং 
গ্লোব যেন তোমাদের পৃথিবা | 

গ্লোব, পুথিবীরই মত মেরুদণ্ড বাকাইয়া আছে বলিয়া, 
ল্যাম্পের আলো উহার উপরের মেরু-প্রদেশকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রহিয়াছে । এখন যদি তোমরা গ্রোবটিকে বন্-বন্‌ 
করিয়া ঘুরাইতে থাক, তাহা! হইলে দেখিবে, ঘুরপাক 
খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরুপ্রদেশি কখনই 
অন্ধকারের মধো যাইবে না । পৃথিবী যখন এই-রকম অবস্থায় 
্াড়াইয়। ঘুরপাক খায়, তখন তাহারো উত্তর মেরুতে রাত্রির 
অন্ধকার আসে না। এজন্য সেখানে ব্কাল রাত্রি হয় না। 





ল্যাম্প, ও গ্লোব--২য় চিত্র। 
দ্বিতীয় চিত্রে দেখিতে পাইবে, গ্রোবের উপর দিকের 
মেরুতে অন্ধকার আসিয়া পাড়য়াছে। পৃথিবী যখন এই- 


আমাদের পৃথিবী ১৭ 


রকম অবস্থায় আসিয়া দাড়ায় তখন তাহারো উত্তর-মেরুতে 
অন্ধকার আসে। এই অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকিলে 
একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে আপিয়া পড়ে না। 
মেরু-প্রদেশে এই রকমে অনেক দিন ধরিয়া রাত্রিই চলে। 

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, 
পথিবা ঘাড় বঝাকাইয়। ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিন-গাত্রর 
পরিমাণের এত কমিবেশী হয়। প্রতি বৎসরে শ্রীক্ষ বষ! 
প্রভৃতি যে-সব খু পুথিবীতে একে একে দেখা দেয়, 
তাহারাও কতকট। এ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। দিন 
বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম হয়, তখনকার ছোট 
রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছাড়িয়া ঠাগ1 হইতে পারে না, 
কাজেই খুব গ্রীস হযর়। ইহাই শ্রীরকাল। যখন দন 
ছোট হয়, তখন মাটি-পাথর গরম হইতে না হইতে রাত্রি 
আসে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব জিনিস ভয়ানক ঠাণ্ডা 
হইয়া পড়ে। ইহাই শাতকাল। এই কারণ ছাড়া, খতু- 
পরিবর্তনের আরো অনেক কারণ আছে। তোমরা যখন 
প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িবে, তখন সেগুলি বুঝিবে। 


গ্রহ-উপ গ্রহ 


আশহল্লা এ পর্যযগ্ত কেব্ল পৃর্থবীর কথাই বলিলাম । 
পৃথিবা ছাড়া আমাদের জানা-শুনা আর যে-সকল তারা 
আকাশে আছে, এখন একে একে তাহাদের কথা বলিব। 

আমরা পুর্জে দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লাট্র.র মত 
নিজে গুরপাক খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পয়ষটি দিনে 
সুর্যকে ঘুরিয়া আসে । কিন্তু তাই বলিয়া একা পৃথিবীই 
সৃর্কে প্রদক্ষিণ করে না। পুথিবী ছাড়া আরো সাতটি 
ছোট-বড় পুথবার মত নক্ষত্র সর্বদা! সুর্যের চারিদিকে প্রায় 
গোলাকার পথে দরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সবগুলিই 
যে কাছাকাছি থাকিয়া ন্ষ্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহা ময়। 
কেহ সুধ্যের খুব কাছে আছেঃ কেহ আরো একটু দূরে 
আছে; কেহ-বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একট? 
প্রক।ও স্থান জুঁডিয়া ইহারা সধ্]কে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং 
সৃ্্য মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারো! এমন সাধ্য নাই যে, 
ঘোরা বন্ধ রাখিয়া একটু দাড়ায় । চোখে ঠলি-বাধা গরু যেমন 
ঘানীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়, সুধোর চারিদিকে 
সেই-রকম আট্টা পৃথিবী দিবারাত্রি পাক খাইতেছে। ঘানীর 
বলদ দড়াদড়ি দিয়া ঘানার সঙ্গে বাধা থাকে। অবশ্য এই 
পৃথিবীঞ্চলাকে সুধা দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই। কিন্তু 
শর্যোর আকর্ণ আছে এৰং সেই আকর্ষণই দড়াদড়ির কাজ 
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করে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, স্ধ্যের আকৰণ ন। 
মানিয়া একটু এদিক্‌-ওদিকে যার। চুন্ধক যেমন লোহাকে 
টানিয়া রাখে, এই টান যেন সেই রকমের । 

আমাদের পৃথিবা এবং আরো যে সাতট! তারা! সুধ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, জ্যোতিবিবং পণ্ডিতেরা ভাহাদের এক- 
একটা নাম দিয়াছেন। খুব কাছে থাকিয়া যেটি সুয্ের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ; তার পরে শুক্র এবং 
তার পরেই আমাদের এই পৃথিবী । পুথিবা যে-পথে সুধ্যকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার বাহিরে মঙ্গল, রূহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস্‌ এবং নেপ.চুন্, পর পর দূরে দূরে থাকিয়া সুধ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহা হইলে বুধ শুক্র; পৃথিবী, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্‌ এবং নেপচুন্‌ এই আট্টিই স্ুধ্যের 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে হাজার হাজার 
নক্ষত্র আছে, তাহাদের সকলে ন্তু্যের চারিদিকে ঘুরে না, 
কেবল এই আউ্টিই স্তর্্কে প্রদক্ষিণ করে। এই জন্য 
জ্যোতিধীরা এগুলির একটা পৃথক্‌ নাম দিয়াছেন। ইহার! 
বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শ।ন, ইউরেনাস্‌ সকলকেই 
গ্রহ বলিয়া থাকেন। 

গ্রহ ছাড়া আকাশে যত ছোট-বড় আলোকের বিন্দু 
দেখা যায়, তাহারা! সকলেই নক্ষত্র বা তার । ইহাদের সঙ্গে 
আমাদের সূর্যের কোনে! সম্বন্ধ নাই। এর! নিজেরাই একট! 
একট প্রকাণ্ড সুর্য এবং তাহাদের রাজ্য হূর্য্যের রাজ্য হইতে 
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অনেক দূরে! আমাদের ন্ুয্য আট্টি গ্রহকে আপনার 
চারিদিকে ঘুরাইয়া লইতেছে। যে-সকল নহাশ্ধ্কে আমরা 
অতি দূরে ছোট নক্ষত্রের আকারে মিটিমিটি জ্বলিতে 
দেখিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটি হয় ত অনেক গ্রহকে এই 
রকমেই বাপিরা ঘ্ুরাইতেছে। কিন্তু তা দেখিবার কা 
জানিবার উপায় নাই। ইহারা এত দূরে আছে যে, খুব বড় 
দূরবাণ দিয়াও তাহাদের সন্ধান করা যায় না। 

সুয্যের অধানে থাকিয়া আমাদের পূথিবা স্য্য-প্রদশ্মিণ 
করিতেছে; তাই আমর] পৃথিবীতে থাকিয়া স্মষ্যের কথা 
বেশি জানি এবং বুধ গুক্র প্রভৃতি আরো যে সাতট৷ গ্রহ 
স্ৃখ্যকে ঘুপিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরও কথা জানি। 
নক্ষত্রদের সম্বন্ধে খুব বেশি কথা জানা নাই, যাহ! একটু 
আধট্ আমাদেপ জানা আছে, তাহা পরে বলিব। 

এসপয্যস্ত যাহ! বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল, প্রাত্রিতে 
আকাশে যেসব আলোক-বদ্দু দেখা বায়, তাহাদের মধে] 
পৃথিবীকে লইয়া কেবল আটটি-মাত্র গ্রহ, আর বাকি সব 
নক্ষত্র । গ্রহেরা মুষ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । নক্ষত্রদের 
মধ্যে অনেকেই কুয্যের চেয়ে বড়; আমাদের কাছ হইতে 
অনেক দূরে আছে বাঁলয়াই উহাদিগকে ছোট দেখায়। 

একই সব বুঝা গেল। কিপু এপধ্যস্ত আমরা চাদের 
সম্বন্ধে একটি কথাও বলি নাই। টাদটা কি? জ্যোতিষীরা 
টাদকে উপগ্রহ বলেন। গ্রহেরা যেমন সুর্যকে ঘুরিয়াঁ মরে, 
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উপগ্রহেরা সেইরকম এক-একটা গ্রহের চারিদিকে ঘ্বুরিয়। 
বেড়ায়। চাদ পৃথিবীর উপগ্রহ । তাই পুথিবীর কাছ-ছাড। 
হইতে পারে না বলিয়া উহাকে খুব বড দেখায়। কিন্তু চাদ 
নক্ত্রদের ন্য়ে অনেক ছোট । কাজেই দেখা যাইতেছে, 
চাদ পুথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং পৃথিবী সূর্ধাকে প্রদক্ষিণ 
করিবার সময়ে টাদকেও সঙ্গে লইয়া যায়। পৃথিবীর কাজ 
একটা, অর্থাৎ ন্র্ধ্কে ঠিক এক বৎসরে ঘ্ুরিয়া আসা; কিন্ধু 
টাদের কাজ ছুইট1, অর্থাৎ পৃথিবাকে প্রদক্ষিণ করা এবং 
পৃথিবাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শুধ্যকে ঘুখিয়া আসা, 


বড়ই অদ্ুত নয় কি? 

চাদ অর্থাৎ উপগ্রহ কেবল যে প্রথিবীরই 'আছে, তাহা 
নয়। বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি অনেক গ্রহেরই চারিদিকে চাদ 
ঘুরিয়৷ বেড়ায়; কোনো কোনো গ্রহের আবার অনেকগুপি 
করিয়া চাদ। আমাদের পৃথিবীর একটি টাদে রাত্রির কত 
শোভা হয় যেসব গ্রহের তিনটি চারটি আট্ট দশটি করিয়। 
চ'দ কাছে, তাহাদের রাত্রিগুলি কেমন সুন্দর ওয়, তাহ। 
তোমরা মনে ভাবিয়া দেখ দেখি ? 

সূর্যকে তিরিয়া কি-রকম পথে গ্রহগণ চলা-ফেরা করে, 
পর পৃষ্ঠায় তাহার একখান ছবি দেওয়া হইল। ইহা দেখিলে 
তোমরা বুৰিবে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী; স্ুর্যের কত কাছে এবং 
ইউরেনাস্‌ ও নেপ.চুন কত দূরে । কিন্তু ইহাদের কোনোটির পথ 
অপরের পথকে কাটিয়া চলে নাই। এট! বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার । 
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আমর! দেখিতে পাই, যেখানে ছুটে রাস্তা কাটিয? 
চলিয়াছে সেখানে গাডীতে গাড়ীতে, মানুষে গাড়ীতে ধাক। 
ল'গার সম্ভাবনা থাকে । 

মনে কর, তোমাদের বাজংবের মধো যে চৌরান্থা আছে, 
তাহার একটা রাস্তা ধরিরা একটা এরুন গাড়ী এবং আর 
একটা রানা ধরিরা একটা ঘোড'র গাটী ঠিক চৌম।থ!ঘ 
আপিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থা যদি একখানা 
গাভীর গ'ড়োয়ান তাহার গাড়ীকে না থামার বা পাশ কাটাইয়। 
গাঁটখানিকে না চালায়, তাহা হইলে মহা এ উপস্থিত হয়, 
[শীতে গাড়ীতে ধাক্কা! লাগে । 

পৃথিবীর পথ বদি শুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া 
চলিত, তাহা হইলে ঠিক এইরকম বিপদেরহই সম্তাবন। 
থাকিত। ৩খন হয়ত এমন দিন আসিত, যখন ছুই পথের 
চৌমাথায় প্রথিবী, প্ক্রের বা হঙ্গলের মুখোমুখা আসিফ। 
প়িত এবং একটা অপরটাকে ধাকা দিয়া একেবারে চরমার 
হইত ; ভগবান কোনো গ্রহের পথের উপরে অন্য গ্রহের 
পথকে মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহের বেশ নিশ্চিন্ত 
হইয়া স্ু্ধের চারিদিকে ঘ্ুরিয়া বেড়ায় । 

গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা-ফেরার মধ্যে আর একটা বড 
আশ্ধ্য ব্যাপার আছে। কোনে গোলাকার পথে দ্বুরিভে 
গেলে বাঁদিক থেকে ডানদিকে অথব। ডানদিক থেকে বা 
দিরে ঘুর যায়। ঘড়ির কাটা গোলাকার পথে দিবারাতি 
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শ্ুরিয়া বেড়ায় । যদি একটু ভাবিয়া দেখঃ তাহা হইলে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, ছুটো কাটাই বাঁদিক হইতে ডান 
দিকে ঘুরিতেছে। বড় আশ্চেণর বিষয়, বুধ শুক্র পৃথিৰা 
মঙ্গল প্রভৃতি যে আট্টি গ্রহ স্থয্ণকে মাঝে রাখিয়া গোলাকার 
পথে ঘুরিতেছে, তাহারাও ঘড়ির কাটার মত একমুখো হইর 
পশ্চিম হইতে পুবের্বে ছুটিগ়া চলিয়াছে। কেবল ইহাই 
নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে সকল উপগ্রহ অথাৎ চাদ ঘুরিয়া 
বেড়ায়, তাহাদের প্রার সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষ 
করিয়া একই পাকে ঘুরিতেছে। প্রথিণী চবিবশ ণ্টায় যে 
একবার ঘুরপাক খায়, অপর গ্রহেরাণ্ড এক একটা নিদ্দিট 
সময়ে এরকম ঘুরপাক দেয়। ইহাঁদেরও ঘুরপাক দেওয়ার 
দিন্‌, স্থর্যযকে প্রদক্ষিণ করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক । 
ছোটবঝড় গ্রহ-উপগ্রহেরা যে ঠিক একই পাকে ঘ্বুিতেছে 
এট কি একটা আশ্চধ্যের বিবয় নয়? একই রাজার রাজো 
যত আইন-কান্নন থাকে সকলই এক হয়। এক গরজার 
জন্য এক রকম আইন এবং আর প্রজার জন্য ঠিক তার 
উল্টা আইন, এমনটি কোনো রাজেোই দেখা যার না 
আমাদের গ্রহউপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়! 
রাজভক্ত প্রজার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রাজাটি কে 
তাহা জান কি?- স্ষ্যই সেই রাজ1। অবশ্য রাজার রাজ! 
জগদীশ্বর সকলের মাথার উপরে আছেন। কিন্তু যে রাজার 
অধানে ইহার! প্রত্যক্ষভাবে চলা-ফেরা কবে, তাহার শাসন 


গ্রহ-উপগ্রহ ২৫ 


এমনি কড়। যে, প্রজাদের চাল-চলনে একটুও এদিক-ওদিক 
হইবার উপায় নাই । 

ূর্যাকে আমাদের এই জগতের রাজা বলিলাম। কিন্তু 
ইহাকে শ্রহউপশ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার 
সম্ভানদের আকুতি-প্রকৃরত্তি চাল-চলনে অনেক মিল দেখ 
যায়। রাম ও যছু ছুট ভাই এবং মালতী তাহাদের বোন। 
য্দ একটু মন দিয়া তাহাদের চাল-চলন আকুতি-প্রন্নৃতি 
লক্ষ্য কর, তবে হাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে পাইবে। 
চুলের ব$. গায়ের রঙ, চোম্খর তারার রড, হাসি-কাম্না এবং 
চলাফেরার মধো অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে । 


কাজেই দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে 
অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহারা একই 
পিতার সন্তান বা একই পরিবারের লোক । শ্রশ-উপশ্রহ- 
দেরও চ[লচলন গতিবিধির মধো এই কম মিল দেখিয়াই 
পিতের! বলিতেছেন, তাহার একই পিতার সম্তান। ন্র্যাই 
এককালে নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বুধ শুক্র 
পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ ও তাহাদের চারিদিকের টাদগুলিকে 
স্যষ্টি করিয়াছে । বড়ই আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? আমরা 
পরে এ-সন্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিব । 
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সূর্য্য 


ওলা স্ধ্য মাঝে দাড়াইয়া বৃধ শুরু পৃথিবী ইত্যাদি 
ছোট-বড় আট্টি গ্রভকে নিজের চারিদিকে ঘুবাইতেছে। 
ইহা দেখিয়াই আমরা মনে ভাবির লইতে পারি, সা কম 
জিনিস নয়। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহটি আছে, তাঁহাকে 
টানিয়া শাসনে রাখা সহজ । কিন্তু দুই শত আশী কোটি 
মাইল তফাতে, নেপ চুন ন!মে যে গ্রহটি রহিথাছে, তাহাকে 
টানিয়া ঘূরাইতে থাকা বড কম কথা নয়। 

সত্যই স্যধ্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস। আামাদের পথিবা 
যে কত বড় তোমরা তাহা জান। দেই-রকম তেরো লক্ষ 
পৃথিবা জোড়া দিলে তবে স্ষ্যকে নিম্মাণ করা বায়। মনে 
কর, কুমারের দোকানে ফরুনাইস্‌ দিয়া একটা মাটির, 
জাল! তৈয়ার করানো গেল। ইহাপ ভিতরকার ফাক সব 
জারগাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদ এই জালাকে স্তর্যা 
বলিয়া মনে কর! যায়, তাহা হইলে আমদের পৃথিবী হইয়া 
দাড়ায় একট। ছোট মটরের মত। এই রকম জালায় কত 
মটর রাখা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের 
ডালে তোমাদের বাড়ীর চার পাঁচটি লোকের এক বগুসরের 
খাওয়াই চলিয়া যাইবে । অর্ধ যদি একটা বড় জালা হয়, 
তবে আমাদের পৃথিবী হয় একট ছোট মটর। এখন ভাবিয়। 
দেখ, নূর্য্য কত বড়। 


৮ গ্রহ-নন্ষত্র 


আর একটা হিসাবের কথা বলি। পুখিবী যতই বড় 
হউক, তাহাকে থুরয়া আদা আজকাল শক্ত নযর। 
কলিকাতা হইতে জাহাজে বাহির হইয়া ভারত মহাসাগর 
পার হওয়া গেল; তার পরে স্ুয়েজ খালেব ভিতর দিয়া ও 
ভূমপ্য সাগর অতিক্রম করিয়া ইংলপ্ের কাছে এট্লানিক্‌ 
মহাসাগবে পড়া গেল। তার পরে আমেরিকা পার হহইয়! 
প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান চান ইত্যাদি ছাড়িয়া আবার 
কলিকাতায় পৌছানো গেল। পখিবাকে বেষ্টন করিয়। 
অনেকেই আজকাল এই-রকমে ভুমণ করেন। অবশ্য 
জাহাজে করিয়া যাইতে সময় বেশী লাগে। মনে কর, 
পৃথিবী ঘিরিয়া একট। প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং 
আমরা সেই লাইনের যেন একটা ডাকগাডীতে চাপিয়াছি। 
গ!ডা কোনো ষ্েশনে না থামিযা থেন ঘণন্ডার পর্চাশ মাইল 
বেগে দিবারাত্রি হু হু করিরা চলিরাছে। এরকমে পুথিবা 
ঘুরিয়া আমিতে কত সময় লাগে বলিতে পার কি? আমরা 
হিলাব করিরা দেখিয়াছি তিন সঞ্চাহের অর্থাৎ একুশ দিনের 
বেশি সময় লাগে না। 

এখন মনে কর, যেন আমাদের ন্ূর্ধযকে বিরিয়াও এ- 
রকম একট1 রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন 
তাহাপ্নি এক ডাকগাড়ীতে চাপিয়া বাসয়াছি। গাড়ী বাঁশী 
বাঞজাইয়া হু হু করিরা অবিরাম দিনরাত্রি চলিতে লাগিল। 
আমরা কত দিনে সূর্যের উপরে একবার বেড় দিয়া চলিয়া 
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আদিব বলিতে পার কি? আমরা ইহ্ারো একটা হিসাব 
করিয়া দেখিয়াছি । গাড়ীখান! ঠিক সাত বৎসর ধবিয়। 
দিবারাত্রি না চাললে স্ধ্যকে বেড দিতে পারিবে না, অর্থাৎ 
আমাদের সাত বসযরর খাবার ও কাপড়-চোপড় ডাকগাড়ার 
পিছনের একখানি মালগাড়ীতে বোঝাই দিয়া তবে যাএা 
আরস্তু করিতে হইবে। পৃথিবীর উপর দির] ঘুরিয়া আসিতে 
একুশ দিন লাগে, আর স্থধ্যের উপর দিয়া ঘ্ৃরিয়া ফিরিতে 
সাত বংসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত ছোট এবং ল্ধা 
কত বড়! 

আমরা কিন্তু এত বড় স্র্যাকেও পৃথিবী ইইতে একখানি 
রেকাবির মত দেখি । কাজেই বুঝ! যাইতেছে, স্ধ্য পুথিবা 
হইতে অনেক দুরে আছে। অনেক দূর হইতে দেখিলে, 
সব ছিনিবকেই ছোট দেখায়। খুব বড় ঘু'ড়িতে শক্ত 
সমতা বাঁধিয়া যখন উড়ানে। যার, তখন সেটি কত ছোট 
দেখায় দেখিয়াছ কি? বোধ হয় তাহা যেন তোমার এই 
বই খানিরই মত ছোট। কিন্তু নাচে নামাইয়া দেখিলে বুঝা 
যায়, ঘুড়ি কত বড়। তাই তোমাদের বলিতেছিলাম, স্ৃধ্য 
বে অনেক দূরে আছে, তাহা উহার রেকাবির মত ছোট 
আকারটা দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক দূরে না থাকিলে 
এত বড় প্রকাণ্ড জিনিষটাকে কেন এত ছোট দেখাইবে ? 

যাহা হউক, জ্যোতিবিবৎ পণ্ডিতেরা পুথিবা হইতে 
স্বধ্যের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন । তাহাদের মোটামুটি হিসাবে 
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এই দুরত্বের পরিমাণ নয় কোটা ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য 
পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে বুঝিলে কি? এক শতের দশ 
গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে এক লক্ষ হয় এবং 
এক লক্ষের এক শত গুণে এক কোটি হয়। আগাদের কাছ 
হইতে স্ৃধ্য এই রকম নয় কোটি ডিশ লক্ষ মাইল দুরে 
আছে। এবার বুঝিলে কি? - বোধ হয় বুবিলে না । পথিবীতে 
আমরা দুই মাইল, চার মাইল, না হর হাজার মাইল লইয়! 
হিসাব করি। এখ!ন হইতে ইংলগও্ মোটে দশ হাজার মাইল 
দুরে তাই শুনিরাই আমরা মনে ভাবি, এত দূর দেশ বুঝি 
আর নাই। কাজেই, নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল যে কত 
দূর, আমরা তাহা কল্পনাই করিতে পারি না। 

আচ্ছা, একটা উদাহরণ . দিয়া ন্পোর দৃরত্বটা 
বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আগেকার মত মনে কর; 
যেন আমাদের পৃথিবী হইতে একটা রেলের লাইন শুন্বের 
উপর দির। অ:কাঁশ ভেদ করিয়া ভূর্যে পৌছিয়াছে এবং এই 
লাইনে ঘেন একট! গাড়ী সূর্যে পৌছিবার জন্য ঘণ্টায় [এশ 
মাইল বেগে দিবা-রাত্রি হুস্‌ হুস্‌ করিয়া চলিয়াছে। কত 
দিনে ইহা অুর্ধো গিয়া পৌছিবে, এখন বলিতে পারকি £- 
'মামরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই-রকমে অধ্যে পৌছিতে 
গেলে তিনশত পঞ্চাশ ব€সর রেলের গাড়ীতে খাকিতে 
হইবে, অথাৎ মোগল বাদশাহ আকবর যেদিন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, সেই দিন যাত্রা স্থুকক করিলে গাড়ীখান। 


সখ্য ৩১ 


সম্রাট পঞ্চম জজ্ঞের দিল্লীতে অভিষেকের পুর্বে কখনই 
স্ৃয্যে পৌছিতে পারিবে না। কি ভয়ানক দূরত্ব ! 

কিন্ত এত দূরে থাকিয়া ত কৃয্যের তেজ কম নয়! 
চৈত্রবৈশাখ মাসে সুধ্যের তেজগের কথ! মনে কর দেখিং-_ 
সধ্য যেন তখন আগুন বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তার 
আলোই বা কত! 

চাদকে আমরা দূর হইতে স্বপ্যের মতই বড় দেখি, কিন্তু 
চাদ ত এত আলো দেয় না এসং তার কিরণ ও গরম নর়। 
এই সব দেখিলে মনে হয় নাকি যে শূর্যট! আগুন দিরা গড়া । 

সত্যই স্বধ্যকে আগুনে ঘিরিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এই প্রকাণ্ড আগুন স্য্য লোকে 
জ্লিতেছে। তাহারি তাপ আমরা এত দূরে পৃথিৰীতে 
থাকিয়া বুঝিতে পাগ্িতেছি এবং তাহারি আলোক আমাদের 
নিকট আসিয়া পৌছায় বলিয়া, আমরা পথ ঘাট মাঠ দেখিয়া 
চলিয়া-ফিরিয়া! কেড়াইতেছি। ভাবিয়া দেখ, সেই প্রকাণ্ড 
স্ণ্যকে থিরিয়া কি -আগুনই জ্বলিতেছে! আমাদের 
রান্নাঘরের উননে যখন আগুন জ্বলে তখন তাহার তাপ হয় 
ত দুহাত কি দশ হাত তফাৎ হইতে বুঝিতে পারি। কোটি 
কোটি মাইল দূরের তাপ যখন আমাদের কাছে এত অধিক 
বলিয়া বোধ হয়ঃ তখন সুধ্যের উপরকার সেই তাপ কত 
বেশি, মনে মনে ভাবিয়! দেখ । 

কিছু না জ্বলিলে আগুন হয় না। উননে কাঠ প্রভৃতি 


৩২ গ্রহ-নক্ষত্র 


পুড়িলে তাপ জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু 
কয়লা ও নানা রকম গ্যান্‌ জবলিয়া লাল হয়, তাই উননের 
কাঠ বা কয়ল! আলো! ও তাপ দেয়। বিদ্যুতের ল্যাম্পের 
ভিতরে যে একট] খুব স্রু তার থাক্ষে, তাহার ভিতর দিয়া 
বি্যং গেলেই সেটা গরম হয় এবং সেই গরমে তাহ। লাল 
হইয়। বা সাদা হইয়া জ্বলতে থাকে । ইহাতেই আমরা 
বিদ্যুতের ল্যাম্প হইতে আলো পাই এবং তাহার কাছে 
হাত রাখিলে তাপ পাই। 

ইহাই যদি ঠিক হর, তাহা হইলে সুর্ধো কি জ্বলিতেছে 
বলিতে পার কি ?-জ্যোতিবিবৎ পণ্ডিঠেরা ইহার উন্তর 
দিয়াছেন। তাগারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবার 
উপরে যেমন মাটি পাথর বালি কাকর আছে, ব্ুধ্যে 
তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাম্প; এই 
বাম্পই জুলিয়া এত তাপ ও আলোক দেয়। সমস্ত নুষ্)ট। 
এই-রকম বাস্প দিয়! প্রস্তুত বলিয়া, সূর্য্য পুথিবার চেয়ে যত 
গুণ বড়, উহার ওজন তত গুণ অধিক নয়। স্ু্য যে বাম্প 
দিয়া প্রস্তুত) তাহা আনিয়া যদি একটা হাড়ির মধ্যে রাখিয়া 
ওজন কর এবং তার পরে সেই হাড়ি খালি করিয়া তাহাতে 
আমাদের পৃথিবার মাটি লইয়া ওঞ%ন কর, তাহ? হইলে 
দেখিবে পথবার মাটির ওজন স্ৃন্যের বাম্পের ওজনের প্রায় 
চারিগুণ বেশি হইয়াছে। স্ব্য দূরে থাকিয়া এত জাক-জমক 
দেখাইলেও, তাহার দেহট। খুব হাল্কা ! 
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সুধ্যের দেহ জ্বলস্ভ বাম্প দিয় গড়া, কিন্ত্র তাই বলিয়। 
যেন মনে করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস যেমন 
বাম্প, সেই রকম বাস্প দিয়া জ্ুয্টের শরীরখানি গড়। 
হইয়াছে । বাম্পকে ছোট পাত্রে আটকাইয়া চাপ দিলে তাহা 
আকারে ছোট হইয়া যেমন খুব ঘন হয়, স্ধ্যের গোলাকার 
যে অংশটাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, তাহ এ রকম ঘন 
বা তরল বাষ্প দিয়াই প্রস্তুত। মাটি পাথর বালি কাকর 
জম]ট বাঁধিয়া পৃথিবীকে যেমন একটা গোলাকার বস্তু করিয়া 
তুলিয়াছে, খুব ঘন জ্লস্ত বাম্প একত্র হইয়া সেই-রকমে সূর্যকে 
একটা ভয়ানক বড় গোলাকার বস্তুর মত করিয়া গড়িয়াছে। 

কেবল মাটি পাথর বালি ও কাকর লইয়াই পৃথিবী নয়, 
পৃথিবীর ঠিক উপরে প্রায় পচিশ ক্রোশ পয্যন্থ বাতাস আছে। 
ইহাকেও পৃথিবীর অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পুথিবীর 
গায়ে লাগিয়া! থাকিয়া ইহা পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা 
করে। পৃথিবী বায়ুরাশিকে এমন জোরে নিজের চারিদিকে 
টানিয়া রাখে যে, কোনোক্রমে একটুও বাতাল প্রথিবী ছাড়িয়া 
পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের ৰাতাসকে 
কখনই পৃথিবী ছাড় জিনিস বল! যায় না। 

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কি-রকম, তাহা তোমাদের 
জানা আছে। বাতাস জিনিসটা একেবারে স্বচ্ছ; কাঠ 
পাথর ইট্‌ প্রদ্ভৃতি জিনিস যেমন আমাদের দৃি আট্কাইয়া 
দেয়, বাতাস সে-রকমে দৃগি আটুকায় না। কাঠের ভিতর 
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দিয়া বা ইটের দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা কোনে! 
জিনিস দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর ভিতর দিয়া সব ধ্রিনিসই 
দেখিতে পাই। এই জন্তই চন্দ্রশ্য্ণের আলো ও নক্ষত্রদের 
আলে পঁচিশ ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়৷ 
আমাদের পুখিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাতাস 
লইয়াই আমাদের বায়মণ্ডল নয়, ইহার মধ্যে আবার মেঘ 
আছে। মেঘ জিনিসটা বাতাসের মত স্বচ্ছ নয়। তাই 
মেঘ উঠিলে চন্দ্র স্থর্য্য নক্ষত্র সকলি ঢাকা পড়িয়া যায়। 
তার পরে আবার সেই মেঘে বৃষ্টি হয়; বাতাস ছুটাছুটি 
করিয়া ঝড় তোলে। নম্থয্ণের চারিদিকেওত আমাদের 
বায়ুমণ্ডলের মত বাম্পের আবরণ আছে। কিন্তু পৃথিবীকে 
ঘিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, হ্ূয?কে ঘিরিয়া 
সেই রকম তিনটা আবরণ আছে। এই তিনট। লইয়াই 
সুয্ণর আকাশ । আমাদের পুথিবী সূর্যের মত জলে না, 
ইহার উপরটা ৰেশ ঠাণ্ডা এইজন্য পৃথিবীর বায়ুমগ্ডলও ঠাণ্ডা । 
কিন্ত সুর্য দিবারাগ্রি জ্বিতেছে, এইজন্য ইহার বাম্পের তিনটা 
আববণও জ্বলিয়া-পুড়িয়া সর্বদা তাপ ও আলোক দিতেছে। 
দূরবীণ দিয়া স্য্যকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরণট] 
স্পষ্ট দেখা যায়। পৃথিবীর বাম্প-আবরণকে আমরা যেমন 
বায়ুমণ্ডন বলি, জ্যোতিষীরা স্যণের এই প্রথম বাম্প- 
আবরনকে আলোক মণ্ডল (0100603115979) বলেন। স্থযেণর 
যত আলে। এই আলোক-মগুল হইতে আসিয়া আমাদের 
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কাছে পৌছায়। আমাদের নদী-সমুত্রের জল যেমন বাম্প 
হইয়া আকাশের উপরে উঠে এবং স্খানে ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ 
উৎপন্ন করে, জ্যোতিষীরা বলেন, সৃর্যের আলোক মগ্ডল এ 
মেঘেরই মত কিছু । সৃধ্যের দেহের জ্বলস্ভ বাষ্প উপরে 
উঠিয়া একটু ঘন হইয়া গেলে আলোক-মগুলের স্য্থি হয়। 

কিন্তু আমাদের মেঘ যেমন আলো দেয়না এবং তাপও 
দেয় না, সুর্যের আকাশের মেঘ সে-রকম নয়। উহা 
সর্বদাই উজ্জল থাকে এবং খুব তাপ দেয়। স্যর্যের আলোক- 
মগ্ডুলে যে মেঘের মত জিনিষই অধিক আছে, দূরবীণ দিয়া 
দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দৃূরবীণে আলোক-মণ্ডুলের সকল 
অংশকে সমান উজ্জল দেখায় না। ড্রইং কাগজকে যেমন 
দানা দানা উচু-নীচু দেখায় সুর্যের আলোক-মগ্ডলকে দেখিতে 
কতকটা সেই রকম; জ্বলস্ত মে্ঘেলি স্য্যের আকাশে 
ভালিয়। ভাসিয়। এ-রকম উজ্জ্বল দানাগুলির স্যঠি করে। 

আমাদের বাধষু মগুলের বড় বড় ঝড়ে কত গাছ উস্ট।ইয়া 
যায়, কত বাঁড় পড়িয়া-যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। 
সূর্যের আলোক-মণগ্ডলেও প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল 
ব্যাপিয়া এই ঝড় পনেরে। দিন, কুড়ি দিন, কখনো কখনো! 
এক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে । আগুনের মত জ্বলস্ক 
বাম্পরাশি এই-রকমে আলোড়িত হইয়া সূর্যয-লোকে কি 
ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মনে করিয়া দেখ । 


সূর্যের কলম্ক 


উপাত্ত কলঙ্ক আছে, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। 
চাদের উপরে এ কলঙ্কের দাগগুলকে লইয়া যে-সব গল্পের 
স্্টি হইয়াছে, তাহাও তোমরা হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে, 
টাদে এক বুড়ি আছে, সে সেখানে এক কদম-তলায় বসিয়া 
চরকায় সুতা কাটিতেছে। কেহ বলে, টাদ এক সময়ে 
নাকি একটা শশক অর্থাৎ খরগোস চুরি করিয়াছিল এবং 
এই পাপের জন্য তার গায়ে সেই খরগোসটার চেহারা 
চিরদিনের জন্ত আকা আছে। এসব গল্প কখনই সত্য 
নয়। চাদের গায়ের 
দাগগুলি যে কি, 
তাহ। ভোমাদের পরে 
বলিব। কিন্ত তোমা- 
দের বোধ ভয় জানা 
নাই যে, ট!দের কল- 
স্কের হ্যায় হৃষ্যেরও 
| স্টিক কলঙ্ক আছে। চাদের 

শু্ষ্যের কলঙ্ক কলঙ্ক যেমন চির 
দিনের মত তাহার গায়ে লাগানো থাকে, সুর্যের কলঙ্ক অবশ্য 
সেরকম থাকে না। ছু"দিন দশদিন বাঁ মাসখানেক ধরিয়! 
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সুর্যোর গায়ে এগুলি কালো! কালো দাগের মত দেখা দেয় 
এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। এগুলি 
বড় মজার জ্িনিস। যদি ছোটখাটে। দূরবীণ দিয়! সূর্যকে 
দেখার স্থবিধা পাও, তবে একবার সুর্যের কলঙ্ক দেখিয়া 
লইয়ো। সুর্যের কোনো-নাকোনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায় 
সকল সময়েই দেখা যায়। 

কি-রকমে এই সকল কলঙ্কের স্যঠি হয়, এখন দেখ! 
যাউক। 

আমাদের আকাশ এক-এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাকা! 
থাকে? তাহা তোমর। দেখিয়া । সে'সময়ে যদি একট! 
প্রকাণ্ড ঝড় উঠে, তবে মেঘের অবস্থা কিরকম হয়, তাহা 
লক্ষ্য করিয়াছ কি ?- ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়ঃ তখন 
হয় ত মেঘের ফাক দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং 
মেঘের! এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে। 

মেঘ হইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছেঃ মনে কর, এমন 
সময়ে তুমি একট বোমযান বা এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও 
ঝড় ছাড়িয়া আকাশের খুব উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। 
তখন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ?__-তোমার 
এরোপ্লেনের নীচে যে ঘর-বাডী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ববত 
আছে, তাহা তোমার নজরেই পড়িবে না) কারণ, এরো- 
প্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহ! তোমার দুটি আট্কাঈয়া 
দিবে। মনে কর, একটা দমকা হাওয়! আসিয়া যেন 
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নীচেকার মেঘের কতক অংশ উড়াইয়। দিল। এখন তৃষি 
মেঘের এই ফাক দিয় শিষ্য নীচের খর-বাড়ী বন-জঙগল 
সব দেখিতে পাইবে । এরোপ্লেনে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে 
যে সাদা মেঘের আবরণে ঢাক দেখিয়ািলেঃ কতক কতক 
মেঘ ঝড়ে উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার স্থানে স্থানে যেন এক- 
একটা গর্ত হইয়! পড়িবে এবং এই গর্তের ভিতর দিয় 
পৃথিবীর উপরকার গাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে । 
সুধেের দেহে যে কলঙ্ক দেখা যায় তাহা সম্ভবত এই-রকম 
ঝড়েই জন্মে বলিয়৷ পঞ্তিতের। ঠিক করিয়াছেন। 

সুর্যের আলোক-মগ্ডলটা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। লক্ষ 
লক্ষ মাইল জুড়িয়া নানারকম বাষ্প ইহাতে জ্বলে এবং 
পোড়ে। কাজেই জ্বলস্ত বাম্প ভয়ানক বেগে ছুটাছুটি 
করিয়া এবং ধাক্কাধাক্কি দিয়া স্র্ধোে প্রায়ই ঝড় উঠায়। 
ঝড় ছোটখাটো হইলে আমরা এতদুরে থাকিয়া তাহার 
সন্ধানই করিতে পারি না, কিন্তু যখন বড় ঝড় উঠে, তখন 
আমরা তাহার পরিচয় পৃথিবীতে বসিয়াবসিয়াই পাইতে 
থাকি। তখন ঝড়ের জ্রোরে সুধ্যের আলোক-মগুলের জ্বলস্ত 
বাম্প স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! যায়; কাজেই সেই সকল 
জায়গার ফাকে উহার আসল দেহটা আমাদের নজরে পড়িতে 
থাকে। তোমাদের পুর্ধধেই বলিয়াছি, আলোক-মণ্ুলের 
তাপ ও আলোই সূর্যকে এত উজ্ত্রল ও গরম করিয়াছে। 
যে ঘন বাম্প বা তরল দ্রব্য দিয়! সূর্যের আমল দেহটা নিল্মিত, 
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তাহা খুব উজ্ভ্রগ নয় এবং গরমও নয়। এই জন্যই অত্যন্ত 
উজ্জল আলোক-মগুলের ফাক দিয়! সূর্যের দেহটা কালো 
দেখায়। 

ঝড়ের সময়ে আলোক-মগুলের উজ্জল বাম্প সরিয়। 
গিয়। এই-রফমে যে কালো কালো গর্ত উৎপন্ন করে, সেই- 
গুলিকেই আমর! দূর হইতে সূর্যের কলঙ্কের আকারে দেখি। 
আমাদের বাযুমণ্ডলে ঝড় উঠিলে, তাহ। হয় ত ছুঘণ্টা চার 
ঘণ্টা, না হয় এক দিন ছুই দিন থাকে । কিন্ত স্ধ্য যেমন 
প্রকাণ্ড জিনিস, তাহার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড। একবার 
ঝড় উঠিলে তাহা পনেরে। কুড়ি দিনের কমে থামে ন1। 
কখনো কখনো! থামিতে একমাসের উপরেও সময় লয়। 
কাজেই, ঝড়ে সূর্যের আলোক-মগুলে যে গর্ত উৎপন্ন হয়, 
তাহাও এ-রকম একমাস পধ্যস্ত থাকে । একবার একটা 
ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ছয় মাস পধ্যন্ত ছিল। এই কারণে 
স্র্যের উপরে একবার কলঙ্ক দেখা দিলে, তাহা খুব শর 
মুছিয়। যায় না। এগুলির আকারও বড় কম নয়; কখনো 
কখনে। ইহ? এত বড় হয় যে, খালি-চোখেও দেখা যায়। 
আমর] প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই-রকম একট! বড় কলঙ্ককে 
দূরবীণ ন! দিয়া কেবল কালী-মাথানো কাচের ভিতর দিয়া 
দেখিয়াছিলাম। সেই গন্তটা এত বড় ছিল যে, হাজারটা 
পৃথিবী তাহার ভিতর অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত! 

ঝড়ের জোরে আলোক মণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া! গেলেই 
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যে কলঙ্ক জন্মে, কলঙ্কের ছবিট। ভাল করিয়া দেখিলেই 
তাহ! তোমরা আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবে । 
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স্ুর্য্যেব একটী। খুব বড কল্চ্ক । 

সুযোর কলঙ্ক কি-রকমে জন্মে তাহ! ঠিক করিয়া উহার 
আলোক-মগ্ডলসন্থন্ধে অনেক কথা পণ্ডিতের আবিক্ষার 
করিয়াছেন। কিপ্ত এখনো জানিতে অনেক বাকি আছে। 
কেহ কেহ বলিতেছেন, জল ফুটাইলে তাহাতে যেমন বুদ্বুদ্‌ 
উঠে, স্ুর্মোর ভিতরকার আসল দেহটা ফুটিয়! সেই-রকম 
বুদ্বুদু উৎপন্ন করে। দূর হইতে এইগুলিকেই আমরা 
সুয্যের কলঙ্ক বলিয়া মনে করি। 


সূর্যের কলঙ্ক ৪১ 


সূর্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়া! জ্যোতিষীরা যে-রকমে 
সুর্যের গতি আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কথাট! 
তোমাদিগকে বলিব । 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী লাটুর মত নিজে 
নিজে প্রায় চবিবশ ঘণ্টাম একবার ঘুরপাক খায় এবং 
ইহাতেই দিন রাত্রি হয়। সুধ্য এ-রকমে লাটুর মত ঘুরে 
কি ন1, তাহ! আমাদের জানা ছিল না এখন স্যর 
কলঙ্ক পরীক্ষা, করিয়াই ইহারো ঘুরপাক খাওয়ার কথা জান! 
গিয়াছে। 

এক রঙা গোল জিনিসের গায়ে যদি কোনো দাগ না 
থাকে, তবে খুব জোরে দ্বুরিতে থ|কিলেও, তাহা ঘুগিতেছে 
কি লা দূর হইতে বুঝা যায় না। মনে কর, কুড়ি হাত দুরে 
একট সাদারড-করা! ফুটবলের মত ৰড় লান্্র, ঘু'রতেছে; 
ইহা ঘ্ুরিতেছে কি না, তুমি দূর হইতে বুঝিতে পারিবে কি? 
মনে হইবে, যেন সাদা ফুট্বল্ট স্থির হইয়া! দাড়াইর়াই 
আছে। কিন্তু এ সাদা ফুটবলে যদ্দি একট। বড় রকমের 
কালো দাগ থাকে এবং বল্‌ বদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহ। 
হইলে সেই কালে! দাগ একবার তোমার সম্মুখ আসিয়া 
আবার পিছনে পড়িতে থাকিবে । ইহা! দেখিয়াই তুমি 
বুঝিতে পারিবে যে, কুটবল্‌ ঘুরিতেছে। স্র্য্যের আঙ্গোক- 
মগ্ডুলে যে কলঙ্ক দেখ! দেয়, তাহা এ ফুটবলের কালো! 
দাগের মত একবার সম্মুখে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যে 
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ৃষ্যের পিছনে চলিয়া যায় এবং . আবার সম্মুখে আসিয়া 
দেখা দেয়। 

ইহা দেখিয়াই পণ্ডিতের বলিতেছেন, পৃথিবী যেমন 
তাহার অক্ষরেখার উপরে দাড়াইয়! লাটুর মত ঘুরপাক খায়, 
নূর্ধ্যও ঠিক সেই-রকমে ঘুরপাক খায়। তাহা ন! হইলে 
উহার কলঙ্কগুলি কখনই সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে শিছনে 
লুকাইত না। কেবল ইহাই নয়, এক একটা কলঙ্ক সূর্য্যের 
সম্মুখ হইতে পিছনে গিয়া আবার ঘুরিয়৷ সম্মুখে আসিতে যে 
সাতাইশ দিন সময় লয়, ইহাও ঠিক করা হইয়াছে। 
কাজেই বলিতে হইতেছে, পুধিবী যেমন চবিবশ ঘণ্টায় 
একবার ঘুরপাক খায়, সূর্যা তেমনি সাতইশ দিনে একটা! 
ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্তু পৃথিবীরই জিত, কারণ 
পৃথিবী সূর্যের চেয়ে খুব জোরে পাক খায়। 


সূর্য্যের গ্রহণ 


স্রত্য্বযন্ল আকাশের আরো ছুইটা আবরণ আছে। 
তাহাদের কথা এখনে। বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার 
পূর্বের সূর্ধ্যের গ্রহণের কথা তোমাদিগকে বলিয়া লইব। 

তোমরা অবশ্ঠই সর্ধয-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের 
সময়ে কত দূরদেশ হইতে যাত্রী আপিয়া গঙ্গায় আন করে, 
আহ্িক-পূজা করে। পাঁজিতে গ্রহণের সময় ঠিক লেখ! 
থাকে। লোকে ঘড়ি খুলিয়া সেই সময়টার জন্য প্রতীক্ষা 
করে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যায়, 
একটু একটু করিয়া স্ুর্ধোর দেহটা ঢাক। পড়িয়া বাইতেছে। 
আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন প্রদীপের 
শিখার কালী কাচে লাগাইয়া, স্থধ্যের গ্রহণ দেখিতাম। 
সূর্ধা এত উজ্জল যে, খালি চোখে তার দিকে তাকানে। যায় 
না, তাকাইলেও চোখ খারাপ হয়। কালী-লাগানেো। কাচের 
মধ্য দিয় দেখিলে স্ুরধোর অনেকটা আলে! কাচে আট্কাইয়। 
যায়; তখন তাহাকে ঠিক চাদখানির মত দেখ! গিয়া থাকে। 
দূরবীণ দিয়া দেখিবার সময়েও এই-রকম কালী-মাখানে 
কাচ দিয়! শূর্যাকে দেখিতে হয়। 

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা খুব আমোদ 
পাইতাম; তখন একটু-একটু ভয়ও হইত । কোথায় কিছু 
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নাই, দিন-ছুপুরে স্ুধ্য এমন ক্ষয় পাইয়া যায় কেন, এই 
কথাই মনে হইত। তার পরে যখন দেখিতাম, দুপুর ঠিক 
বিকালের মত অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, পাখীর বাসায় 
যাইবার জন্ত চেঁচামেচি আরম্ত করিয়াছে, চারিদিকের ক'সর- 
ঘণ্টা ও খোল-করতালের শব্দে কান পাতা যাইতেছে না, 
তখন আরো ভয় হইত । প্রায় কুড়ি বদর আগে আমরা 
একটা খুব বড় ত্ুরধা-গ্রহ্ণ দেখিয়ছিলাম। বেল! দুইটা 
তিনটার সময়ে সেদিন স্থ্্ধ্য এত ঢাকা পড়িয়াছিল যে, ঠিক 
সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়াছিল এবং সে সময়ে আকাশে 
ছুট চারিটা] নক্ষত্রও দেখা গিয়াছিল। এই ভারতবমের 
কতক কতক স্থানে সেসময়ে স্য্য একেবারে ঢাকা 
পড়িয়া গিয়াছিল। ইংলগ্, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় 
বড় জ্যোতিষীরা নানা রকম যন্ত্র লইয়া এই ত্তর্যয-গ্রহণ 
দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়/ছিলেন। 

সৃধ্যের কেবল কতকটাই ক্ষয় পাইয়া গেল, এ-রকম 
আংশিক গ্রহণ বৎসরের মধ্যে ছুই-একবার প্রায় সব দেশেই 
দেখা যায়। কিন্তু সৃধ্যের সর্ধবাঙ্গ একটু একটু ক্ষয় পাইয়া 
দিনে রাত হইয়। গেল, এরকম গ্রহণ খুব অল্পই হয়; তার 
পর আবার এই সব পূর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ ছু'মিনিট তিন 
মিনিটের অনিক থকে না। এজন্য এই-রকম গ্রহণের সময় 
দূর দেশ হইতে বড় বড পাগুতেরা অনেক রকম যন্ত্র দিয়! 
গ্রহণ দেখিবার আয়োজন করেন। শ্রহণের সময় সুর্যের 
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আকাশের অনেক অংশ ভাল করিয়া দেখা যায় । এই জন্যই 
এত আয়োজন । তার কথা আমর! তোমাদিগকে পরে বলিব । 

সূর্য গ্রহণ কি-রকমে হয় জান কি? লোকে এ-সমন্ধে 
কত কথাই বলে! কেহ বলে, রাহু নামে এক দৈত্য স্থর্য্যকে 
গ্রাস করিয়া ফেলে; কেহ বলে, সূর্যের ক্ষয় রোগ আছে, 
তাই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসে। এ-সকলই মিথ্যা গল্প; 
কিন্ত অতি প্রাচীনকালে লোকদের এই সব অদ্ভুত মিথ্যা 
গল্প সত্য বলিয়া বোধ হইত ঠিক কি-রকমে স্ৃধ্যের গ্রহণ 
হয়ঃ তখনকার সাধারণ লোক তাহ! জানিত না। 

একট! মজার গল্প বলি শুন। গঞ্পমাত্রই প্রায় মিথ্যা 
হয়, কিন্তু এটা সত্য গল্প । তোমরা কলম্বস্‌ সাহেবের নাম 
শুনিয়া; ইনি স্পেন দেশের লোক ছিলেন। আমেরিকা 
বলিয়া! যে একটা মহাদেশ অ'ছে, কলম্বসের সময়ে তাহা 
কেহই জনিত না। কলম্বস্্‌ সাহেবই জাহাজে করিয়া 
গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কলম্বস্‌ আমেরিকায় 
গিয়া পৌছিলেন, কিন্তু সে-দেশের লোকদের সঙ্গে ভার চেনা- 
শুন] ছিল না এবং তাহাদের ভাষাও জান। ছিল না। মাথায় 
পাখীর-পালক-পরা) গায়ে নানা-উক্কিপরা আমেরিকার আদিম 
অধিবাসীরা কলম্বস্‌ ও তার সঙ্গীদের বেশভুষা চাল-চলন 
দেখিয়া অবাকৃ হইয়া গেল। বোধ হয় তাহাদের একটু 
ভয়ও হইল। কলম্বস্‌ আকার-ইঙ্গিতে বুস্ঝাইয়া দিলেন যে, 
তাহারা কাহারে অনিষ্ট করিতে আসেন নাই, কিছু খাবার 
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জিনিসের প্রয়োজন । সেই অসভ্য জাতর সন্দারদের একড! 
সভা বপয়া গেল, কত চেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষে 
কলম্বস্‌ দেখিলেন, তাঞার। ক্ছি খাবার সামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের কাছে রাখিয়া গেল। খাবার ফুরাইয়া 
গিয়ছিল, এজন্য তাহার! বড় চিস্কিত ছিলেন, এখন নিশ্চিন্ত 
হইলেন। 


কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে এই খাবারও ফুরাইয়৷ 
গেল, কলম্গস্‌ আবার চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। অসভ্য 
আমেরিকানদের অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু এবারে তাহাদের কথায় তাহারা কানই দিল না। ক্ষুধা 
ও পিপাসায় কলম্বস্রে দলের সকল লোকই অস্থির হইয় 
পড়িল। এই সময়ে কলম্মসের মনে হঠাৎ একট মতলব 
দেখা দ্িল। তিনি পাজি খুলিয়া দেখিলেন, সেদিন স্্ধ্য- 
গ্রহণ হইবে। ক্ুর্যয-গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে 
অসভোরা ভয় করে, একথ! তাহার জানা ছিল। ্র্য্য- 
গ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের কাছ হইতে কিছু 
খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন । 

মতলব ঠিক হইয়া গেল। সর্দারদের ডাকিয়া কলম্বস্‌ 
ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন।_-“দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, 
তোমরা বদ্দ আমাদের খাবার না দাও, তবে আজ দুপুরে 
কু্য্যকে নিভাইয়া দিব; তোমাদের এই দেশট। চিরদিন 
অন্ধকার থাকিবে ।” 
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সর্দারের একথা বিশ্বাস করিল না। কলম্মস এক 
গাছতলায় বসিয়া শষ্য গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
ঠিক সময়ে গ্রহণ লাগিল এবং একটু একটু করিয়া সূর্যোর 
অদ্ধেকটা কালো হইয়া গেল; সূর্যের আলো কমিয়া 
আসিল | 

এদিকে অসভাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; 
তাহাদের সকলেই ভাবিল, কলম্বসের দলের লোকেরা সত্যই 
দেবতার বংশধর । তাহারা খাবার না পাইয়া রাগ করিয়া 
সূর্যকে নিভাইয়া দিতেছে । অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়! 
কলম্বসের পা জড়াইয়া কাদিতে লাগিল, এবং নান! রকম 
খাবার ভারে ভারে আনিয়! তাহার গাছতলায় জম করিতে 
লাগিল। 

কলম্বস্‌ খুব চতুর লোক ছিলেন। যখন দেখিলেন, 
ছয় মাসের মত খাবার মজুত হইয়ছে, তখন তনি সর্দারদের 
ডাকিয়া বলিলেন,__-“আচ্ছা সন্ত হুইয়াছি, স্ধ্যকে আবার 
আলে দিতে বলিলাম ।৮ 

তখন গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, দেবতার 
বংশধর কলম্মসের কথ সতা হইল; একটু-একটু করিয়া স্বর্য্য 
আবার পূর্বের মত পূর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলে! 
দিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীর1 ঢাক- 
ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে 
কলম্বসের দলের লোকের আর খানের অভাব হয় নাই। 
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এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তখন খুব 
সভ্য দেশের লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষত্রদের 
কণা ভাল কণিয়া জানিত না। কিন্তু আমাদের পূর্ববপুরুষেরা 
এ-সব খুব জানিতেন; তাহাদের পুজা আহক হোম জপতপ 
মকলি গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্রস্য্যের গতিবিধি-অনুসারে করিতে 
হইত। তাহারা গ্রহণের সময় ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে 
পারিতেন। তা-ছাড়া চন্দ্রস্ৃধ্যের উদয়-অস্তের সময় এবং 
কোন্‌ দিন কখন্‌ চন্দ্রশূর্য্য আকাশের কোন্‌ অংশে থাকিবে, 
এসবও হিসাব করিতে পারিতেন। সে-সময়ে দূরবীণ ছিল 
না, হিসাব করিবার মত অন্য যন্ত্রাদও ছিল ন!। তথাপি 
আমাদের পূর্বপুরুষের যে কিরকমে এইসব হিদাব পত্র 
করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যাহা হউক, 
আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অসভ্া-জাতি আছে, 
যাহারা চন্দ্র সুর্যের গ্রহণ ভয়ে ভয়ে দেখিয়া মনে করে, বুঝি 
কোনে দেত্য-দানবেই চন্দ্রস্ধ্যকে ঢাকিয়া ফেলে! 

আচ্হ', সূর্যগ্রহণ কি-রকমে হয় ভোমরা বলিতে পার 
কি? গ্রহণের সময়ে সূর্যা যে ঢাক! পড়িয়া যায় এ-কথা ঠিক, 
কিন্ত কে স্য'কে ঢাকে এবং কি-রকমে ঢাকে, এসব কথ! 
তোমর! জান কি? যেমন ছাঠ! দিয়া আমর] ত্ূর্য্কে ঢাকি 
বা হাতের তেলো দিয়া স্ূর্যোর আলো রোধ করি, ইহ যেন 
সেই-রকমেরই ঢাকাপড়া। একখান! কালো মেঘ ভাসিয়! 
আসিয়া! কি-রকমে সুধ্যকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে, বা তাহার 
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আধখানা ঢাকিয় রাখে; তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই- 
রকমে স্্য ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে না, চারিদিক 
অন্ধকার হইয়া যায়। সত্য সত্যই, এই-রকমে কিছু দিয়া 
ঢাকা পড়িলে সুধোর গ্রহণ হয়। আকাশের অত উট 
জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া স্ুধ্যকে ঢাকিতে পারে না, 
মেঘের দ্বারাও এ কাজটি হইবার নহে; কারণ স্ুধ্য-গ্রহণের 
সময়ে মেঘ দেখ! যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাও 
মেঘের ছায়ার মত একটুখানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। 
কাজেই মানিয়া লইতে হয়, আকাশের উঁচু জারগায় কোনো 
একট! বড় জিনিস ধীরে ধীরে আসিয়া স্থর্যাকে ঢাকিয়। 
ফেলে । কিন্তু জিনিসটা কি? 

তোমরা যেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনো প্রকাণ্ড 
জিনিস স্্যা ও পৃথিবীর মাঝখানে আপিয়া নূর্য্যকে ঢাকিয়া 
দেয়, অনেক দিন আগে আমাদের দেশের বড় বড 
পণ্ডিতিরাও তোমাদের মত মনে মনে এই কথাই ভাবিয়া- 
ছিলেন। কেবল ভাবিয়াই তাহার ক্ষাস্ত হন নাই, বারবার 
ন্ূর্য্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কত অঙ্ক কিয়া 
হিসাব-পত্র করিয়াছিলেন। শেষে তাহার! ঠিক করিয়াছিলেন, 
আমাদের টাদই গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও ন্ূষ্যের মাঝে 
দাডাইয। নূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে । 

তোমর! ভাবিতেছ, এ আবার কি কণা, দিনের বেলায় 


কোথা হইতে চাঁদ আসিয়া স্বর্যকে ঢাকিবে! কিন্ত তোমর! 
4 
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যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তাহ হইলে বেশ বুঝিতে পারিবে 
দিনের বেলায় চাদ আকাশে থাকে । অমাবস্তার কাছাকাছি 
অর্থাৎ ক্ুষ্পক্ষের একাদশী দ্বাদশীতে চাদের কখন উদয় হয় 
দেখিয়া কি? তখন শেষ রাত্রিতে চাদ উঠে, তখন তোমর! 
ঘুমাইয়া থাক। এই সময়ে চাদ পূর্ব দিকের আকাশের 
একটু উপরে উঠিলেই স্ময্যের উদয় হয়। স্থৃুগ্য উদ্দিত 
হইলে তাহার আলোতে চাদকে দেখা যায় না-_কিন্তু চঁ'দ 
আকাশেই থাকে । স্ুধোর একটু আগে আগে চলিয়া সে 
স্গ্যাস্তের আগেই অস্ত যায়ঃ কাজেই সন্ধার পরে তাহাকে 
দেখ! যায়। 

অমাবস্তার দু'দিন আগে টাদ কখশ্‌ উঠে জান কি? 
তখন খুব ভোরে অর্থাৎ স্থধ্যের উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ 
মিনিট আগে তাহার উদয় হয়। কাজেই পূর্ব-আকাশের 
একটু উপরে উঠিতে-নাউঠিতে স্ুধ্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের 
আলোতে আর চাদকে দেখা যায় না। কিন্তু টাদ সমস্ত দিন 
আকাশেই থাকে এবং সুর্যের আলোতে ডুব সাতার কাটিয়া 
সূর্য্য অস্ত যাইবার একটু আগে অস্ত যায়। কাজেই আমরা 
তাহাকে দেখিতে পাই না। 

অমাবস্তার দিন টাদ কোথায় থাকে বলিতে পার কি? 
তভোমর। যদি সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়1! আকাশ পানে 
তাকাইয়া থাক, তাহ! হইলেও একটুখানির জন্য চাদকে 
দেখিতে পাইবে না। সেদিন চাদের উদয় হয় সুধ্যের সঙ্গে 
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সঙ্গে । স্ুর্যোর আলো বেশী, তাই আমরা স্ুুধাকে দেখিতে 
পাই; চদযে তাহারি কাছে থাকিয়৷ সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে 
ইহা আমরা দেখিতেই পাই না। তার পরে সন্ধ্যার পূর্বেই 
স্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্ত হয়। কাজেই দিনরাত্রির 
মধ্যে টাদকে কি করিয়া দেখিবে ? 


সূধ্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহা তো।মাদিগকে 
পৃব্বে বলিয়াছি। টাদ প্রথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহা পশিবার 
কোলের কাছে থাকে এবং পরথিবীরই চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । কাজেই স্ুর্যোর চেয়ে চ'দই পথিবীর নিকটে 
আাছে। অমাবস্তার দিন চাদ সূর্যের খুব কাছাকাছি খাকিয়! 
উদিত হয় এবং উহা! আলোর মধ্যে লুকাইয়া শুর্ধোর পাশা- 
পাশি থাকিয়া শূর্ধোর সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়। এখন যদি 
সেদিন চাদ স্থর্যোর কাছে যাইতে যাইতে স্রধ্যকে ঢাকিয়। 
ফেলে, তাহা হইলে কি হয় বলিতে পারকি? তখন 
আমরা সূর্যোর ঢাকা-পড়া অংশটা দেখিতে পাই না; স্ূর্য্যট! 
আধখানা বা সিকিখানা হইয়া দাড়ায় । তার পরে চাদ যদি 
সমস্ত ন্ধ্যটাকে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে ন্ূয্যের সকলি 
ঢাকা পড়িয়া যায়, দিনের আলো কমিয়া যায়, সুয্যের উজ্জল 
অংশটাকে ঘোর কালে! দেখায়। উহ্াই সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণ। 

স্্য-গ্রহণের দিন তোমরা যদি পাঁজি খুলিয়া দেখ, 
তাহ। হইলে সেদিন পাঁজিতে অমাবস্যা তিথি লেখা আছে 
দেখিবে। কেন, বুঝিতে পারিতেছ কি? কারণ অমাবন্তার 
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দিনই স্ূর্য্যের ও পৃথিবার প্রায় মাঝে আসিয়৷ চাদ স্ূর্যোর 
সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায় । এই দিনই 
একটু এপাশে ব| ও-পাশে সরিয়া দাড়াইলেই চাদ স্ধ্যকে 
ঢাকিতে পারে। অন্ত তিথিতে চাদ সূর্ধা হইতে এত দুরে 
থাকে যে, সে কখনই পুথিবা ও নুধ্োর মাঝে দাড়াইয়া 
সৃ্্যকে ঢাকিতে পারে না। 

তোমপা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহাই যদি হয়, 
তবে সব অমাবস্থায় কেন সুয্য গ্রহণ হয় না? একথার 
উত্তর এই যে, সব অমাবন্যায় টাদ সূর্যের কাছে থাকিয়া উদয় 
হয় ও অস্ত যায় বটে, কিন্তু পৃথিবী ও ন্থুধ্যের ঠিক মাঝে 
আসিয়! দঈ'ড়ায় না । কাজেই চঁ'দে সূর্যা ঢাকা পড়েনা । দুপুর 
বেলায় হোমার ছাত]টাকে বদি সৃষয। ও তোমার দেহের 
ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহা হইলেই স্থধ্কে আড়াল 
দেওয়া যায় এবং তোমার গায়ে রৌদ্র লাগে না, যে 
অমাবস্যা আমাদের চাদখানি দিনের আলোর মধো গুড়ি 
গুড়ি আসিয়া তোমার ছাতার মত পৃথিবী ও সুধ্যের ঠিক 
মধ্যে আসিয়া দীডায়, সেই দিনই কেবল স্্ধ্য-গ্রহণ হয়। 

কতক অমাবস্তায় টাদ, পথিবা ও স্যুধার মাঝে আসে 
এবং কতক অমাবন্তায় আসে না কেন, এই প্রশ্নেরও উত্তর 
দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তরটা বড় জটিল, এখন তোমাদের 
তাহা বলিব না। তোমরা যখন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড 
বড় বই পড়িবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে। 


স্ধ্যের গ্রহণ ৫৩ 
এখানে মূর্য্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম । 





চাদ 


১ম ছবি ২য় ছবি 

প্রথম ছবিতে দেখ, সাদা হূর্যের অনেকটা কালো- 
কালো জিনিসে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাই স্ধ্য গ্রহণ 
হইয়াছে । 

দিতীয় ছবি দেখিলেই বুঝাবে চাদ, পৃর্থবী ও সৃর্যোর 
মাঝে আসয়। হূর্য্যের খানিকট।] ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং 
ইহাতে সুর্যোর আলো আট্কাইয়া গিয়াছে; তাই গ্রহণ 
হইয়াছে। 

ইহার পরে ঘে ছবিটি আছে; হাহা পুর্ণ গ্রহণের ছবি। 
দেখ, চাদ মাঝে দাড়াইয়া! এত উজ্জল ত্র্যযটাকে কি-রকম 
কালে! করিয়া ফেলয়াছে | - 

এ-রকম পুর্ণ সৃষ্ধ্য-গ্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত 
বয়স হইয়াছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্প্রায় পঁচিশ বৎসর 
পূর্বে আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন ভারতবর্ষে এই- 
রকম গ্রহণ একবার হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। আমাদের বাঙলা দেশ হইতে পূর্ণ গ্রহণ দেখা 
যায় নাই, কেবল বিহার-অঞ্চলে আরা জিলা-প্রভৃতি জায়গা 
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হইতে ন্ূর্্কে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখ! গিয়াছিল। 
ইংলগড, জাম্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ 
হইতে অনেক জোতিধিব পণ্তিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া 
ভারতবসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় বড় দূরবাঁণ খাটাইয়৷ 
ও নাপ। যন্ত্র দিয়া পূর্ণ গ্রহণের সময়কার ন্ৃষ্যের ফোটো গ্রাফ 
ছবি তুলিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বগাকালে এ- 
রকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাহারা আমিতেন না, কারণ গ্রহণের 
সময়ে একখানা মেঘ উঠিযা সুধা ঢাকিয়া দিলে গ্রহণ দেখা 
হইত না। সব প্রস্তুত, যন্ত্-পাতি খাটাইয়া জ্যোতিবিবদ্গণ 
গ্রহণের জন্তা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাৎ একখান মেঘ 
উঠিয়া শ্ধাকে ঢাকিয়া দিল, এরকম ঘটন! পূর্বে অনেক 
ঘটিয়াছে। ইহাতে জ্যোতিবিবদ্‌গণের মনে কত কষ্ট হয় 
ভাবা দেখ। তোমরা কলিক্ীতার 'শালিপুরের চিডিয়াখানায় 
বেডাইতে যাইব বলিয়া বসিয়া আছ, হঠাৎ ছড় বৃগি আদিল, 
তোমাদের যাওয়া হইল না। ইহাতে মনে কত কষ্ট হয় 
বল দেখি। জ্যোতিধ্বদগণের এর চেয়েও কষ্ট হয়, কারণ 
কত সাত-সমুদ্র তেগে নদা পার হইয়া কত টাকা খরচ 


করিয়া, জাহাজে চডিয়া তাহারা আসেন। 
গ্রহণের সময়ে ছ* মিনিটের জন্য নৃষ্য ঢাকা পড়িয়া 


গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, পাখীর! বাসায় যাইবার 
আয়োজন করিতে লাগিল, সন্ধার সময়ে যেমন তেতুল, 
লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বুয়া আসে, সেই-রকমে 


স্ুযোর গ্রহণ ৫৫ 


গাছের পাতা বু'জিতে লাগিল। জ্যোতিব্বৎ পণ্ডিতগণ এই- 
রকমে দুপুরে সন্ধা দেখিবার জন্যই কি এত খরচ-পত্র করিয়া 
করিয়া দূরদেশে আসেন? কিন্তু তাহা নয়। 

আগেই তোমাদের বলিয়া, শুধ্যের উপরে তিনটা 
বাম্প-মগুল পরপর সাজানো আছে। প্রথমট!কে অর্থাৎ 
যেট। স্ধ্যের গায়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আমরা আলোক- 
মণ্ডল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে দু'ট? বাম্প-আবরণ 
আছে আমরা তাহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামগুল নাম দিলাম। 
আলোক-মগুলকে খালি-চোখে বা দুরবীণ দিয়া বেশ দেখা 
যায়; কিন্তু ব্ণমণ্ডুন ও ছটামগ্লকে দূরবীণ দিয়াও দেখা 
মুক্ধিল। আুর্যের আলোক-মগুলের জালে! স্ুগ্যকে সর্বদাই 
এমনি উজ্জ্বল করিয়া রাখে যে, কোন্টা আলোকম গুল, 
কোন্টা বর্ণমগ্ডল এবং কোন্টাই বা ছটামগ্ল; তাহা! একে- 
বারেই বুঝা যায় নলা। তবে এগুলিকে পৃথক করিয়া 
দেখিবার উপায় কি? এই উপায়টা জোতিষীরা নুধ্ের 
পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল দুই চারি মিনিটের জন্য পাইয় 
থাকেন। গ্রহণের সময়ে স্ধ্যকে ও তাহার গায়ের আলোক- 
মগুলকে চাদ ঢাকিয়া৷ ফেলে, কাঁজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া 
যায় কেব্ল উহার ব্ণমগ্ডল ও ছটামগ্ডল। এই ছুইটি 
দেখিয়া! তাহাদের বিযয় ভাল করিয়া জানিবার জন্যই এত 
কষ্ট করিয়া জ্যোতিবীর1 স্ূর্ধাগ্রহণ দেখিবার জন্ বাহির হন। 


সর্ধোর বর্ণমগ্ুল 


পটু এ্রহুতশাম্প্র সময়ে টাদ সুধাকে একেবারে ঢাকিয়! 
ফেলিলে, সুধ্যের আকাশের দ্বিতীয় আবরণটিকে কি-রকম 
দেখায়, পুর্ণগ্রহণের ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে । দেখ, 
কালো চাদটিকে ঘেরিয়। লাল বর্ণমগুল কেমন স্ন্দর দেখাইতেছে ! 
স্ধ্যের এই আবরণটা রঙিন বলিয়াই জোতিষীরা ইহাকে 
ব্ণমণ্ডল অর্থাৎ (91)107709519,015 নাম দিয়াছেন । 

কিন্ত তাই বলিয়া ভাবিয়ো না, লাল ফুলঝুরি বাঁ দেশল্াই 
জ্বালাইলে যে লাল আগুন হয়, ইহা তাই। আমাদের 
পৃথিবীর আকাশে কেবল একটা আবরণ অর্থাৎ বাযুমণ্ডল 
আছে । ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উপর পর্যাস্ত 
জুডিয়া রহিয়াছে । স্মধ্যের দ্বিতীয় আবরণের গভীরতা কত 
জান ?--প্রায় তিন হাজার মাইল; কোন কোন স্থানে 
আবার দশ হাঙ্জার মাইল। এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড় 
স্র্যটাকে ঘিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর যে বাম্প 
দিবাবারি জ্বলিতেছে তাহা কি ভয়ানক ! ফেবল ইহাই নয়: 
পূর্ণ স্থধাগ্রচণের সময়ে জো1তিষারা দেখিয়াছেন, বর্ণমগ্ডল 
হইতে এক-একটা. শিখা এমন উচু হইয়। বাহির হয় যে, তাহার 
ব্বিয় শুনলে অবাক্‌ কইয়া যাইতে হয়। এখানে ছইটি 
শিখার ছবি দিলাম । ইহাদের মধো কোনোটাই পঞ্ণশ 





বর্ণমগুলের অগ্রিশিখ। 


সুর্যের বর্ণমণ্ডল ৫৭ 


হাজার মাইলের কম উচু নয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে একটা 
স্্ধ্য-গ্রহণ হইয়াছিল, সে-সময়ে জ্ঞযে।তিষীরা একটা শিখাকে 
প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল উচু হইতে দেখিয়াছিলেন। স্ষ্যে 
যেকি অগ্নিকাণ্ড হইতেছে এবং সেই আগুন ঝড়ের মত উপর 
নীচে ছুটাছুটি করিরা স্ূর্ধাকে কি ভয়ানকই করিয়া রাখিয়াছে। 
ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। 

ছবিতে যে ম্টরের মঠ সাদা কিন্দুট। রহিয়াছে, তাহ। 
আমাদের প্রথিবী! ব্ণ-মগ্ডুলের এক-একটা শিখা পৃথিবার 
তুলনায় কত বড় তাহ! ভাবিয়া দেখ! যে মহাপ্রলয়ের 
আগ্চন এ-সকল শিখায় রহিয়াছে ! 

বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতা অন্কুত। খুব দুরের নক্ষত্র 
হইতে থে একটু আলো আমাদের চোখে আসিয়। পড়ে, 
কাহা কোন্‌ কোন্‌ বাম্প জ্বলিয়া জশ্মিতেছে, এই ছোট 
পথিবীতে বসিয়া! একটা খুব ছোট যন্ত্র দিয়া তাহারা স্থির 
করিতে পারেন। ইহা বড় কম ক্ষমতা নয়। মনে কর, 
তুমি খুব উচু এক পাহাড়ে চড়িয়া কতকঞ্চলি বাম্প মিশাইয়া 
আগ্ন করিতে লাগিলে দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরে 
বৈজ্ঞানিক-মহাশয় তাহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া সেই আলো 
দেখিতে লাগিলেন। এখন তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা 
হইলে তাহার সেই যন্ত্র দিয়া বলিয়া দিতে পারেন তুমি কোন্‌ 
কোন্‌ বাস্প জ্বালিয়া আগুন করিয়াছ। দশ মাইল বিশ 
মাইল ত অতি সামান্ত কথা; কোটি কোটি মাইল দূরে 


৫৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


নক্ষত্রদের উপরকার আলো কি কি পুড়িয়া জন্মিতেছে, 
তাহাও এ-রকমে তাহারা বলিয়া দিতেছেন এবং স্ৃষ্যের 
আলোক-মগ্ুলে ও বর্ণমগ্ুলে কি কি জিনিস জ্বলিতেছে, 
ভাহাও স্কিত করিতেছেন। এই-রকমে স্ুধ্যে আমাদের 
লানাঞ্ুনা প্রায় কুডিটি জিনিস আছে বুঝা গিয়াছে এবং 
তাহার সবগুলিই জ্বলিতেছে বলিয়া ঠিক হইহা গিয়াছে । 
লোহা, সীসা, টিন ত আছেই এবং রৌপ্যও সম্ভবত আছে, 
কিন্খু ইহাদের সকলই বাম্প হইয়া জ্বলতেছে । 

সধ্যের বর্ণমগ্ুল হইতে যেসকল ভয়ানক লাল শিখা 
বাহির হয়ঃ জ্যোতিষীর পূর্ণ স্বধ্যগ্রহগণের সময়ে তাহা য্গু 
দিয়া পরীক্ষা কিয়! দেখিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে, 
সেগুলি হাইড্রোজেন গ্যাস্‌ জ্বলিয়ই জন্মে। তাছাড়া 
ক্য'ল্সিরম ও হেলিয়ম নামে আমদের জানা-শুন1! দুইটা 
জিনিসও গাইড্রোজেনের সহত মিশিয়া জ্বলে । কেবল জ্বল 
নয়, জলিতে জ্বলতে হাজার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং 
একটু ঠাণ্ডা হইলে নীচে নামে, আবার গরম হইলে ঝড়ের 
বেগে উপরে উঠে । সেখানে কি ভয়ানক কাগ্ু হয়, একবার 
ভাবিয়া দেখ ' 


সূর্ধোর ছটা-মণ্ডল 


স্রত্ন্ঃল্লী শেষ আবরণ ছটা-মণ্ডলের কথা এখনো! বলা ভয় 
নাই। এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম । এই ছবিটা 
একটি ুর্য্য-গ্রহণের সময়ে তোল হইয়াছিল । ম্মধ্যের 





পূর্ণ গ্রহণের সময়ে স্থ্য্ের ছটা মণ্ডল । 
আলোকের উৎপাতে পূণ সৃর্য্য-গ্রহণ ছাড়া আর কোনে! 
সময়ে ইহ! দেখা যায় না, সূর্যের আলোক ইহ্থাদিগকে সকল্গ 


৬০ গ্রহ-নক্ষত্র 


সময়ে ডুবাইয়া রাখে । যেই চাদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত 
স্র্যাকে ঢাকিয়া কালো করিয়া দেয়, অমনি সুর্যের আকাশের 
এই ছটা-মগুল দেখা যায় । * 

ছবি দেখিলে বুঝিবে যে, ইহ! ছটার মতই স্মূর্্য হইতে 
বাহির হইয়াছে, এইজন্ই জ্যোতিষীরা সূর্যের আকাশের 
এই অংশকে ছটামগুল (00:97 ) বলেন। কিন্্র ইহার 
গভীরহা বর্ঁমগ্ুলের মত দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল 
নয়। মূর্যোর বাহিরে লক্ষ লক্ষ মাইল জুডিয়া ইহার স্থান। 
১৮৭৮ সালে একট। গ্রহণে সুধ্য হইতে এক কোটি মাইল দূরে 
ছটাঁ-মগ্ুল দেখা গিয়াছিল। মাঝে চাদে-ঢাকা কালো ্র্য্য, 
তার পরে সেই রডিন্‌ বর্ণমগ্ডল এবং শেষে এই ছটা-মগ্ডল 
স্য্-গ্রহণের সময়ে একটা দেখিবার জিনিস। ধাহারা 
দেখিযাছেন, তাহারা মোহিত হইয়াছেন এবং ইহার বিবরণ 
লিখিযা গিয়াছেন। আমরা দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া 
€ বিবরণ শুনিয়া এখন আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে | 

কি কি জিনিস জ্বলিয়া সূর্যের ছটামগডুল জন্মিরাছে, 
তাহ! জানা গিয়াছে । জ্যোতিব্বৎ পণ্ডিতগণ বৃর্যা"গ্রহণের 
সেই ছুই চারি মিনিট সময়ের মধো পরীক্ষা করিয়া তাহা 
স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানাশুনা জিনিসের মধ্যে 





৭ শ্রংণেন নমব ছাড়! অপর মে সুয্য বর্ণ মুল পরীক্ষী। কর্িবীর এক উপাস্ক 
আজকালকার ঞ্/োতিধীতা বাহির করিয়াছেন, কিন্তু ছটা-মগ্ুলকে পূর্ণ হুধ্য-প্রহণ ছাড়া 
জার কখনই চক্ষে দেখা যায় ন]। 





পূর্ণ দুযা-গ্রতণ 
লৃধ্য ও পৃথিবীর মদে টাদ দাড়াইয়। নু্্যকে কালো করিয়া দিয়াছে 


স্র্যোর ছটা-মণ্ডল ৬১ 


তাহারা উহাতে হাইড্রোজেনের বাম্পই জ্বলিতে দেখিয়াছেন। 
ইহা ছাড়া আরে! যে অনেক বাম্প জলে, জ্যোতিষীর! তাহ! 
জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সেসব বাম্প আমাদের 
পথিবীতে নাই, কাজেই তাহারা তাহাদের নামও বলিতে 
পারেন নাই । দেখ, আমাদের স্ুাটি কি জিনিস ! 

এখন বোধ হয়, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, বড় বড 
জ্যোভিষীরা এত খরচ-পঞ্জ করিয়া এবং এত কণ্ঠ স্বীকার 
করিয়া কেন দূর দেশে পুর্ণ ন্ধ্য গ্রহণ দেখিতে আসেন। 
এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, মাঝ সমুদ্রে বা বরফ-ঢাকা মেরুদেশে 
না গেলে স্ধ্য-গ্রহণ দেখা যাইবে না। জ্যোতিষীর জাহাজে 
করিয়া সেই সব স্থানে গিয়। জাহাজ নঙ্গর করিয়া স্ুযা-গ্রহণ 
দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবষে একটি পুণগ্রাস 
শ্বধা-গ্রহণ হইয়াছিল। তখন ইউরোপ হইতে ভার ঠবধে 
আসার এখনকার মত সুবিধা ছিল না। জ্যোতিষারা এই 
অস্থৃবিধা গ্রাহা করেন নাই। দলে দলে অনেক ত্যোতিষা 
ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতবনমে আসিয়াছিলেন। 
স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী-জ্যোতিষী জান্সেন সাহেব এই দলে ছিলেন। 
তিনি গ্রহণের সময়ে সুর্যোর অনেক ছবি উঠাইয়া লইয়াছিলেন 
সেগুলি হইতে সুর্যের আকাশ সঙ্গন্ধে অনেক নৃতন খবর 
আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এখনে! অনেক খবর 
জানিতে. বাণী আছে, তাই পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণ হইলে জ্যোতিষীরা 
আর ঘরে বসিয়! থাকিতে পারেন না। 


৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


ফরাসা ক্ষেঠোতিধী জান্সেনের নাম করায় তাহার সম্বন্ধে 
একটা গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭০ খুষ্টাব্ধে 
ফরাসাদের সহিত জাম্মান্দের একটা ভয়ানক লড়াই হইয়াছিল । 
ছুই পক্ষ বলশালী, অনেক ছোটখাটো যুদ্ধের পর জান্মান্‌- 
সেন্স আসিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরকে ঘেরিয়া 
ফেপিল। নগরের চারিদিকেই জগ্মান্‌ সৈন্যের কড়া পাহার! 
বসিল, একটি লোকও যে নগর হইতে বাহির হইয়া আমিৰে 
তাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, সহরের 
লোকদের নিকটে গিয়া খাবারদাবার দিয়া আসিবে, তাহারো 
পথ বন্ধ। তখন জান্সেন সাঠেব ছুর্ভাগ্যক্রমে প্যারিসে 
ছিলেন, কাজেই তাহাকেও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। 

বাহা হউক, এই সময়ে একটা বড় রকমের স্র্যয-গ্রহণ 
হইপার কথা ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া সৃর্য্-সম্ঘন্ধে অনেক 
বিষয় জানিযা লইবেন বলিয়া জ্ঞান্সেন্‌ সাহেব বহুদিন ধারয়। 
প্রস্তুত হইতেছিলেন। ক্রমে গ্রহণের দিন কাছে আসিতে 
কাগিল, কিন্তু জন্মান্দের পাহারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়! 
তিনি যে, নিদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সুধ্য গ্রহণ দেখিবেন, তাহার 
আশা রহিল নী। জান্সেন্‌ খুব ছুঃখিত হইলেন এবং 
প্যারিসের বাহিরে যাইবার জন্য খাচার পাখীর মত ছট্‌ ফট 
করিতে লাঁগিলেন। গ্রহণের পূর্ববাদন রাতিতে তিনি এমন 
অধীর হইয়া পড়িলেন যে, একটু সময়েরও জন্য প্যারিসে 
থাকিতে তাহার ইচ্ছা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, 


সুর্যের ছটা-মগুল ৬৩ 


শত্রদের মাঝ দিয়াই চলিয়া যাইবেন। তাহাদের গোলা- 
গুলিতে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহাও ভাল । 

এই সময়ে জানসেন্‌ সাহেবের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল 
যে, তাহার একটি ভাঙা! বোমযান আছে। সেই অন্ধকার 
রাপ্রিতে তিনি এ ব্যোমযানে উঠিলেন এবং পারিসের বাহিরে 
নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। জান্ানের যদি জান্- 
সেনের এই পলারনের খবর একটু জানিতে পারত, তাহা 
হইলে একটি মাত্র গোলার আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইত । 
জ্ঞানলাভের জন্য জা-সেনের মনে যে বাাকুলতা আসিয়াছিল, 
মৃত্যুর আশঙ্কা ও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই। 


সুধ্যের আলোক ও তাপ 


সরতে হল মোটামুটি খবর তোমাদিগকে দিলাম। কিন্ত 
এখনে! উহার অনেক খবর বড বড় জ্যোতিবারাও জানেন না, 
যাহা তাহারা জানেন, তাহারও অনেক কথা কলিতে বাকি 
রহিল। তোমপা আর একটু বড় হইলে সে-সব কথা জানিতে 
পারিবে ও বুঝিবে। স্ুয্যের আলোক ও তাপ সঙ্গন্ধে ছুই 
একট] কথ। বলিয়া এখানেই গল্প শেষ কপিব। 

সের আলো যে কত বেশি তোমরা তাহ! প্রতি- 
দিনই দেখিতেছ। পগ্ডিতেরা এই আলোর একট! হিসাব 
কারয়াছেন। পুণিমার চাদের আলো কত তাহা তোমরা 
দেখিয়াছ। এ টাদের আলোতে বই পড়াও যায়, কিন্ত 
হিসাব করিলে দেখা যায় ছয় লক্ষ টাদের আলে! একত্র 
না কপ্িলে একটা! শুধ্যের আলোর সঙ্গে সমান হয় না। 
ছয় লক্ষ টাদ বড সোজা কথা নয়। এত-গুলে! চাদ যদি 
এক সঙ্গে আকাশে উত্তে, তাহা হইলে সব আকাশট! চাদে 
টাদে শরিয়া যার। কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের সব 
আকাশট। যদি চাদের মত উজ্জল হয় তাহ! হইলেই কেবল 
স্ষযোর মত আলো আনর। পাইছে পারি। দেখ সূর্য্য কত 
আলো দেয়! বিজ্ঞানের ছারা, লোকে ইলেক্টি ক আলো, লাইম্‌ 
আলো, কত আলোই প্রস্তুত করিতেছে, কিন্তু সুযেণের আলোর 
সমান একটি আলো ও এ-পর্যস্ত কেহই করিতে পারে নাই ! 


সুয্যের আলোক ও তাপ ৬৫ 


স্য্যের আলো! যেমন বেশি, তাপও তেমনি বেশি। 
সূর্য্য কত দূরে আছে, তাহা ত তোমরা শুনিয়াছ। এত 
দূরে থাকিয়া সূর্য্য যে তাপ ছাড়িতেছে, তাহার একটুখানি-মাত্র 
আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। বাকি সবই মহা- 
আকাশের মহাশুন্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই 
একটুখানি তাপের যে কত তেজ, তাহ! প্রতিদিনই তোমরা 
দেখিতে পাও। স্ুযেটর তাপে খাল বিল, নদী-নালা সব 
শুকাইয়া যায়ঃ এক এক সময়ে এত তাপ হয় যে, ছাত। 
মাথায় দিয়াও ছুপ্গুরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। এত দুরে 
থাকিয়া যে এত ভাপ দিতে পারে, তাহার কাছে গেলে যে 
কত তাপ পাওয়া যায়ঃ এখন তোমরা ভাবিয়া দেখ ! 

জোতিযীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা বড় মজার লোক। 
তাহারা যাহ! দেখেন ও যাহা শুনেন, তাহ লইয়! হিসাব. 
পত্রে বসিয়া যান। কত পরীক্ষ/ ও অন্ক কষার পরে 
তবে তাহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। সমস্ত অুর্য)টা কত 
তাপ ছাড়িতেছে, জ্যোতিষীরা অনেক অঙ্ক কষিয়া, অনেক 
পরীক্ষা করিয়া স্কির কপ্রিয়াছেন। একটা হিসাবে একজন 
জ্যোতিষী বলিয়াছেন, যর্দ সমস্ত স্য]টাকে পঞ্চাশ হাত গভীর 
বরফ দিয়া মোড় যায়, তাহা হইলে স্ুময্য নিজের ভাপ দিয়। 
এই পঞ্চাশ হাত বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে 
পারে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক তাপ! আর একটা 


হিসাবের কথা রলি। ছুই হাত লম্া ও দুই হাত চওড়া! 
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জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিজে তাহ! মাপিয়া দেখিতে 
পার। এতটুকু জায়গায় তোমাদের মত ছুই জন মানুষ হয় 
ত কোন গতিকে বপিয়া থাকিতে পারে মাত্র। ্মুষ্যের 
উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ 
বাঠির হয় আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়ল৷ না 
পুড়াইলে তাহা পাওয়া যায় না। ভাবিয়া দেখ, কত কোটি 
কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তৰে স্বুয্যের তাপের মত তাপ 
আমর! এক ঘন্টার জন্য স্যষ্টি করিতে পারি। 

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পাঁর, স্থধ্য যে ক্রমাগত 
এই রকম ভয়ানক তাপ ছাড়িতেছে, সে তাপ কোথা হইতে 
আসে? উননে কয়লার আগুন জ্বালা হইয়াছে, এই আগুন 
এক ঘণ্টাকি দ্ই ঘণ্টা বেশ জ্ঞবলিবে এবং তাহার পরে নিভিয়! 
যাইবে । উননের আগুন যদি ঠিক রাখিতে চাও, তাহ। 
হইলে মাঝে মাঝে উননে নৃতন করিয়া কয়লা দিতে হহবে। 
সূর্যোর আগুন কত লক্ষ লক্ষ বসর ধারয়! জ্বপলিতেছে, কিন্ত 
ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই। ইহাতে কে কয়লা 
জোগায় এবং কি-রকমেই বা ইহার কয়লার জোগাড় হয়, 
তোমরা ভাবিয়৷ ঠিক করিতে পার কি? একজন জ্যোতিষী 
হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যদি সমস্ত স্যাযট! কয়ল। দিয়াই 
প্রস্তুত হইত এবং এই কয়লা পুড়াইয়! যদি স্য] তাপ দিত 
তাহা হইলে এক হাজার বা ছুই হাজার ঘংসরের মধ্যে তাহার 
সমস্ত কয়ল। নিংশেষে পুড়িয়া যাইত এবং স্থ্যা নিভিয়া 'এক 


স্র্যের আলোকও তাপ ৬৭ 


গাদা ছাই হইয়! দ্াড়াইত! কিন্তু দুই হাজার বৎসবেও ভ 
স্ধ্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে 
সূর্যের তাপ রক্ষা হয়না। কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা 
বহিয়া ঢালিবে ? ঢালিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায়? 

সর্য্য কি-রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষা করে. তাহা 
জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাব- 
পত্র করিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে স্্য নিজের শরীরটাকে 
স্কচিত করিয়া তাহার তাপ রক্ষা করে। 

কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিলে না। একটু বুঝাইয়া 
বলি। সমস্ত জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই যে, যদি 
জোর” করিয়া আকারে ছোট করা যায়ঃ তাহা হইলে পদার্থ 
মাত্রই গরম হইয়া পড়ে । ইট বা পাথরের মত শক্ত 
জিনিসকে আকারে সহঙে ছোট করা যায় না, কিন্তু যে-সকল 
জিনিস 'বাতাসের মত বাম্পীয় অবস্থার থাকেঃ চাপ দিয়! 
তাহাদিগকে অনায়াসে ছোট করা যায়। | 

ফুটবলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ ব্লাডারের 
ভিতরে তৃমি যে বাতাসট! পম্প্‌ করিয়া দাও; তাহ বাহিরে 
অনেফট! জায়গ। জুড়িয়া থাকে । কাজেই, বাহিরের অনেকটা, 
বাম্পকে জোর করিয়া যখন ছোট ব্র'ডারের মধো পোরা যায়, 
তখন বাতাসকে সঙ্কৃচিত করা হয়। সদ্য সম পম্প, করার 
পরে তুমি যদি ব্লাডারে হাত দাও; তবে দেখিবে রবারের 


৬৮ গ্রহ- নক্ষত্র 


উপরট1 গরম হইয়াছে! বাইসিকেল্‌ গাড়ীর চাকায় যে 
রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানে। থাকে, তাহার ভিতরে 
জোর করিয়া যখন অনেক বাতাস পম্প্‌ কর৷ যায়, তখন 
সেটাও গরম হইয়া পড়ে । কাজেই দেখা গেল, বাম্পায় 
জিনিস সঙ্কুচিত অর্থাৎ আকারে ছোট হইয়া পড়িলে তাহাতে 
তাপের স্যন্ি হয়। 

স্ুঘ্য এতকাল ধরিয়া ক্রমাগত তাপ বিলাইয়! কেন 
আজও ঠাণ্ডা! হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়। 
পণ্ডিতের! ব্রডার গরম হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। স্ধ্ 
আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর দিয়া গড়া নয়, উহার 
দেহে কেবল বাম্পই আছে । বাম্প জিনিসটার আর একটা 
প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহ। আকারে খুব ছোট 
হইয়। আসে । কাজেই স্থুধ্যের দেহের বাম্প তাপ ছাড়িয়। 
ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ 
সঙ্কুচিত হইতেছে । কিন্ত দেহ সঙ্কুচিত হইলে তাহাতে তাপ 
ক্রম্মে, তাহ] আমরা আগেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, সুর্মোর দেহ যেমন ঠাণ্ডা হইয়া সন্কুচিত হইতেছে, 
তেমনি সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তাপেরও 
স্যষ্টি হইতেছে । ঘযত্র আয় তত্র ব্যয়”, কাজেই এত তাপ 
খরচ করিয়াও সুধ্য ঠাণ্ত! হইতে পারিতেছে ন।। 


মহাপ্রলয় 


০ক্ঞান্মম্লা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, প্রতি- 
দিনই স্ূধ্য যখন নিজের দেহকে একট্ু-একটু ছোট করিয়া 
ফেলিতেছে, তখন গত বৎসরের স্ুধ্যের চেয়ে এ বৎসরের 
স্রয্যকে ছোট দেখি না কেন? জ্যোতিষীর তোমাদের 
এই প্রশ্মেরও উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলেন, বখন বিশ্ব- 
সংসারে মানুষ জন্মে নাই এবং পৃথিবীর জন্ম হয় নাই, সেই 
অতি পুরাতন কালে, স্বধ্য খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের 
যে জায়গায় পুথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিঃ ইউরেনাস্‌ ও নেপ- 
চুন রহিয়াছে, স্ৃষ্যের দেহটা! সেই কোটি কোটি মাইল জায়গা 
জুঁড়িয়। ছিল । জায়গা জুড়িয়া! ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা 
খুবই হাল্কা ছিল। এখন সূর্যের দেহে যে ঘন বাম্প আছে, 
তখন ইহা অপেক্ষা খুব হাল্কা বাম্প তাহার দেহে ছিল। 
সেট সময় হইতে আজ-পর্যন্ত নূধ্য নিজের দেহ গুটাইয়া 
ছেোটই করিয়া আসিতেছে? তাই স্ধ্য আগেকার তৃলনায় 
এত ছোট । যা1 হউক, সূর্যের ছোট হুইবার ভাবটা এখনো 
শছে, কিন্ত এখন যে পরিমাণে ছোট হইতেছে তাহা নিতান্ত 
অন্ল, তাই এখন দ্ুই দশ বৎসরে বা ছু-হাজার দশ-হাজার 
বৎসরে সূর্য্য কতটা ছোট ভইল, তাহা নজরেই পড়ে না । 

মনে কর, একটা বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল 
বোঝাই আছে, আর তুমি যেন সেই জালা হইতে প্রতিদিন 


৭৩ গ্রহ-নক্ষত্র 


এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়।৷ লইতেছে। প্রতিদিনই 
এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই 
জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় 
এত সামান্য ফে, তুমি ছু-বছরে কি দশ-বৎসরেও চোখে 
দেখিয়া বুঝিবে না যে, জাল। খালি হইয় যাইতেছে ;: স্যে্ের 
আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের ; এখন প্রতি বৎসরে 
সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, ছ-হাজার দশ 
হাজার ধওসরে আমরা স্য্ণকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা 


করিয়াও ছোট দেখিব ন।। 
কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় তলক্ষ লক্ষ বৎসর 


পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্য স্ুরয্টকে নিশ্চয়ই ছোট 
হইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না 
জনি না, যদি থাকে তবে তাহারা স্য।কে ছোট দেখিয়া অবাক্‌ 
হইয়া যাইবে । কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে, 
স্য্ঘ ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাড়াইয়াছে বে, সে 
আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ত 
হইবে। কারণ ম্ুয্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর 
পুরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ডা হইয়া স্য্য এক 
দিন একেবারে [নভিয়। যাইবে । পৃথিবী আর তাপ-আলোক 
না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়! 
পড়িবে । মেঘ হইবে না, বৃষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, 
বাতাসও বহিৰে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়! 


মহাপ্রলয় ৭১ 


দাড়াইবে। সূর্যের আলোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পালা 
আমাদের খাগ্য জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্তা লোপ পাইয়া 
যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের 
চিহুমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না। 

স্র্যা নিভিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই ছুর্দশার কথা 
ননে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ 
নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্তিত 
হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মন্ুষ্যজাতি পৃথিবী হইতে 
লোপ পাইয়।! যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় 
পর্বত বাতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু 
তখন তাহার এই শ্যামল দেহখানি থাকিবে না, তপরঃক্রিষ্ট 
ধষির মত তাহার শরীর তখন কঙ্কালসার হইবে এবং 
মাথার তৃষার-জটা আরে! ভারি ও আরো সাদা হইয়! পড়িবে । 


চাদ 


এভন ঠাদের কথা বলা ঘাউক। তোমাদিগকে আগেই 
বলিয়াছি, পৃথিবী যেমন সুর্যের চারিদিকে ঘোরে, চাদ সেই- 
রকম পথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এজন্য পূথিবী 
গ্রহ এবং টাদ হাহার উপগ্রহ। সে যেন পৃথিবীরই অধীনে 
আছে, পথিবী তাহাকে টানিয়া নিজের চারিদিকে ঘ্বুরাইয়। 
লইয়। বেড়াইতেছে । কিন্থু তাই বলিয়! চ'দের সঙ্গে স্ুধোর 
যে কোনো সন্গন্ধ নাই, এ-কথা বল! যায় না। কারণ 
পৃথিবীর চারিদিকে যখন চাদ ঘুরে, তখন পৃথিবী তাহাকে 
সঙ্গে লইয়1 স্ধ্যকে ঘুরিতে থাকে । এজন্া চাঁদের গতিট। 
বড়ই গোলমেলে রকমের । 

একট উদাহরণ দিয়া চাদের গতিটা বুঝানে। ষাক্‌। 
মনে কর, তুমি যেন সুধ্য হইয়া মাঝে দাড়াইয়! আছ, আর 
তোমার সেই বন্ধু ধরণী তোমার চারিদিকে পুথিবী সাজিয়া 
ঘুরিতেছে। €পর প্রষ্ঠার ছবি দেখ )। এখন চশাদ হইবে 
কে? যে চাদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে 
ঘুরিতে হইবে। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক্‌, ধরণীকে 
বলা যাউক, সে যেন একটা টিলে দড়ি বাধিয়। রাইতে 
থাকে । ধরণী টিলে দড়ি বাধিল এবং তাহার মাথার 
চারিদিকে সেই টিলটাকে দ্বুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে 
সঙ্গে সে তোমারে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল । কাজেই চণদ 


টাদ ৭ 


যেমন পৃথিবীকে ঘুরিতে ঘুরিতে শূর্যোর চারিদিকে ঘুরিয়া 
আসে, এখানে দড়িতে-বাধা টিলটাও সেই-রকম ধরণীর চারি- 
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ধবণী টিলে দড়ি বাঁধিয়! তাহা মাথায় চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুর ইতে 
অন্ক বালকটির গারিদিকে ঘুরিতেছে। 

দিকে ঘুরিতে খুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া আসিল। তাহা 
হইলে এই টিলের গতি ঠিক্‌ ঠাদের মতই হইল ন1 কি? 

পূর্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, টাদকে আমরা পৃথিবী 
হইতে প্রায় সূর্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাঁদ কখনো 
সুধোর মত বড় জিনিস নয় । নক্ষত্রদের চেয়ে চাদ অনেক 
ছোট, তাছাড়া আর যাহ! কিছু আকাশে খালি চোখে দেখা 
যায়, তাহাদেরও চেয়ে ছোট, অর্থাৎ আকাশে যত ছোট বড় 
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জ্যোতিকফ আছে, তাহাদের সব চেয়ে দই ছোট। কিন্তু 
মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে প্রশিবীর কাছে থাকিয়৷ ঘ্ুরিয়! 
বেড়ায় বলিয়া! তাহাকে আমর। এত বড দেখি । 

চাদকে ছোট বলিলাম, তাই বলিয়। মনে করিও না" যেন 
তাহ! আমাদের খেলার ফুটবলের মত ছোট বা ধান রাখিবার 
মরাইয়ের মত ছোট, বা পাহাডের মত ছোট, বা হিমালয় 
পর্রবতৈর মত ছোট । পৃথিবীর উপর যত জিনিস আছে, 
তাদের সব-চেয়ে টাদ বড। কিন্তু আকাশে থাকিয়া যত 
গ্রহ-নক্ত্র রাত্রিতে মালে! দেয়, তাহাদের সব চেয়ে চাদ 
ছোট। ন্ূধ্যের তুলনায় টাদ কত ছোট তোমাদিগকে আগে 
বলিয়াছি। কিন্তু চাদ আবার পৃথিবীর চেয়ে এত ছোট যে, 
বিধাত। পুরুষ যদি চাদ দিয়া এই পুখিবীর মত আর একটা 
পৃথিবা গড়িতে ইচ্ছ! করেন, তাহা হইলে পঞ্চশটা টাদকে 
ভাড়িয়া কাদ! না করিলে পৃথিবী গড়িহে পারিবেন না। তাহা 
হইলে ভাবিয়া দেখ, আমাদের পৃথিবীটাকে যদি ধরা যায় 
একট] বড মাব্বেল কিন্ধা একট! মাঝারি গোছের মাটির ভণটা, 
তাহ হইলে টাদ হইয়! দাড়ায় একটা ছোট মটরের মত। 

আর একটা হিসাবের কথা বলি। তোমরা ছোট 
বেলায় ছেলে-ভুলোনো গল্লে শুনিয়াছ, মাটির তলায় পাতালে, 
এক রাজার বাড়ী আছে; সেখানে এক রাজ-কম্তা আছেন, 
দৈতা-দানব কত কি আছে। এ-গল্পটা যদি তোমাদের মনে 
না থাকে, তোমাদের ঠাকুরমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়ো। 
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গল্পটা আমার একটুও মনে নাই, তা না হইলে এখনি তাহা 
তোমাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিতাম। যাহা হউক মনে 
কর, তোমরা যেখানে বসিয়া বই পড়িতেছ, সেখানে একটা 
প্রকাণ্ড কুয়ে৷ খু'ড়িয়া পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় যাইবার 
চেষ্টা করিতেছ। কত খুডিলে গল্পের সেই পাতালপুরীতে 
পৌছান যাইবে, আন্দাজ করিতে পার কি? পণ্ডিতের 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা হইলে কুয়োটাকে প্রায় 
চারি ভাজার মাইল খু'ড়িতে হইবে। কলিকাতা হইতে 
পাঞ্জাব প্রায় হাজার মাইল। কাজেই দেখ, কলিকাতা 
হইতে পাঞ্জাব যত দূরে কুয়োটাকে তাশারি চারিগুণ গভীর 
করিতে হইবে । 

কিন্ত কেউ যদ্দি চাদে গিয়া কুয়ো৷ খু'ডিতে আরস্তু করে, 
তাহা! হইলে এক হাজার মাইল খুড়িলেই চাঁদের ঠিক 
মাঝখানে গিয়া পৌোছিবে। ইহাও বড় কম দূর নয়! কিন্তু 
তাহা হইলেও পৃথিবীর মাঝে পৌছিতে যত খুণড়িতে হয়, 
টাদের মাঝে যাইতে তাহার সিকি খু'ড়িলেই চলে। দেখ 
টাদ পৃথিবীর চেয়ে কত ছোট ! 

কত দূরে থাকিয়া চাদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে 
এখন দেখা যাউক। টাদ পৃথিবীর প্রায় কোলের কাছে 
আছে, এজন্য জ্যোতিষীর "ইহার দূরত্বের খুব সক্ষম হিসাব 
করিতে পারিয়াছেন। তোমাদের চেয়ে ধাহারা বয়সে বড় 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, চাদ 


ণ৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


পৃথিবী হইতে প্রায় ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে 
আছে । কিন্তু এই দূরত্বটা কত মনে মনে আন্দাজ করিতে 
পার কি? আচ্ছা, স্ুধ্যের দূরত্ব ঠিক করিবার সময়ে আমরা 
যে রেলের গাড়ীর উদাহরণ লইয়াছিলাম, এখানে সেই-রকম 
একটা কিছু লওয়া যাক্‌। 

মনে কর, আঙ্গকালকার নূতন বোমযান অর্থাৎ 
এরোপ্লেনে চড়িয়া আমরা যেন টাদের রাজ্য দেখিবার জন্য 
বাহির হইয়াছি। এরোপ্লেন্‌ ঘণ্টায় পথমাণ মাইল বেগে 
াদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দিবারাত্রি তাহার বিরাম 
নাই । তাহার কলটা যেন কেবলি বন বন করিয়া 
ঘুরিতেছে। কতদিনে তাহ! টাদে পৌছিবে আন্দাজ করিতে 
পার কি?--প্রায় সাডে পাচ মাস লাগিবে। স্ুধ্যের দূরত্ব 
হিসাব করিবার সময়ে আমরা দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীর ডাক- 
গাড়ী যদি শূণ্য দিয়া স্ধ্যে পৌছিতে যায়, তবে তাহাকে 
তিনশত পঞ্চ,শ বতসর দিবারাত্রি হুস্‌ হুস্‌ করিয়া চলিতে 
হয়। কোথায় সাড়েপাচ মাস, আর কোথায় সাড়ে তিনশত 
বৎসর। ভাবিয়া দেখ, চাদ স্ৃয্যের তুলনায়। পৃথিবীর কত 
কাছে! আর এত কাছে আছে বলিয়াই, আমরা ছোট 
টাদটিকে এত বড দেখি। 

তোমরা দূরধীণ দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়। থাক 
তবে, আতসী কাচ দিয়া বই পড়িতে গেলে বইয়ের অক্ষর- 
গুলি কি-রকম বড় দেখায়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা 
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নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে । দূরবীণে চোখ লাগাইয়। টাদ 
বা অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, সেগুলিও এঁ-রকমেই বড় 
দেখায়। এজন্য খালি-চোখে আকাশের যে-সব জিনিসকে 
দেখ! যায় না, দূরবাণ দিয়া দেখলে তাহাদিগকে দেখা বায়। 
যদি তোমরা একটা ছোট দূরবাণ হাতের গোড়ায় পাও, 
সকলের আগে একবার ঠাদকে দেখিয়া লইও। এমন 
আশ্চর্ধ্য দৃপ্ত আর কখনো দেখিৰে না । 

আজকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দৃরবীণ 
আছে, তাহ! দিয়া দেখিলে ছুই লক্ষ চলিশ হাজার মাইল দূরে 
ন। থাকিয়া কেবল চল্লিশ মাইল দূরে থাকিলে চাদ যেমনটি 
দেখাইত, ঠিক সেই-রকমই বড় দেখায়। চল্লিশ মাইল দুরের 
জিনিস কত কাছে থাকে মনে করিয়া দেখ। দুরবীণ দিয়া 
দেখিয়া টাদকে আমর! ঠিক সেই-রকম কাছে পাইয়াছি। 
ইহাতে চাদের উপরকার সব খবর জানিখার শুনিবার খুব 
সুবিধা হইয়াছে । পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গ! 
আছে, যেখানে মানুষ যাইতে পারে নাই, কাজেই সেখানে 
কোথায় সমুদ্র আছে কোথায় পাহাড় আছে এবং সেখানকার 
জীবজন্তু গাছ পাল! কি-রকম” এসব আমর! জানিতে পারি 
নাই। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এক রকমের 
অঙ্ঞানা দেশ! সেখানকার ভয়ানক শীতে ও বরফঢাকা 
সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই; কাজেই সেখানকার সকল 
অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু টাদের যতটা পৃথিবী হইতে 
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দেখা যায়, তাহার সকল অবস্তযাই জ্যোতিষীদের জানা আছে। 
পৃথিবীর কোথায় কোন্‌ সমুদ্র, কোথায় কোন্‌ পর্বত আছে, 
আমরা ম্যাপে তাহ1 আকিয়া রাখি । জ্যোতিষীর! চশাদেরও 
সেই-রকম ম্যাপ অপকিয়াছেন, এবং সেখানকার পাহাড় পর্বত 
সমুদ্রের এক-একট। নামও দিয়াছেন। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে দেখিবার শুনিবার জিনিস 
চশদে অনেক আছে। বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে ৮দকে যে- 
রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম । দেখিলেই 
বুঝিবে, এটা পুণিমার চাদের ছবি নয়। পুণিমার পরে কি- 
রকম এক-একটু করিয়া চাদের ক্ষয় হয়, তাহা তোমর! হয়ত 
দেখিয়াছ। ছবিখানি পুণিমার ছয় দিন পরে উঠানো 
হইয়াছিল, এজন) ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু দেখ 
ছবি দেখিতে কেমন ! 


চাদের আগ্নেয় পর্ববত 


জ্ন্বিন্লী উপরে যেসব গোল গোল চিহ্ু আছে, সেগুলি কি 
বলিতে পার কি? এগুলিকে জ্যোতিষীরা চাদের আগ্নেয় 
পর্ববতের গর্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিস্তীভিয়স, এটুন। 
প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্নেয় পর্বতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই 
শুনিয়াছ। এই সকল পর্বতের চুড়ায় ভয়ানক গর্ত থাকে, 
তাহ! হইতে সময়ে সময়ে ধেশয়া ছাই বাহির হইয়া নিকটের 
গ্রাম নগর ছাইয়। ফেলে । কখনো কখনো আবার সেই গর্ত 
দিয়া আগুনের মত গরম গল! মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হয় 
এবং পাশের গ্রাম নগর ডুবাহয়। দেয় । 

বিস্থভিয়স্‌ পর্বতের অগ্নিবষ্তি অনেক দিন আগে পম্পে 
নগরকে এইরকমে একবার নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে, 
সময়ে বিস্থতিয়ূদ্‌ হইতে এত ছাই এবং গল! মাটি পাথর ও 
ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব- 
জন্তু সব চাপ। পড়িয়া গিয়াছিল। এখন লোকে সেই সকল 
ছাই ও জম:ট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির কাঁরতেছে। যাহ! 
হউক, চাদের উপরে যে-সব আগ্নেয় পর্বতের গর্ত দেখিতেছ, 
তাহা হইতে কিন্তু এখন আর ছাই বা আগুন বাহির হয় না, 
হইলে তাহা দূরবাণ দিয়া আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে 
পাইতাম |. 


টাদের আগ্নেয় পর্কত ৮১ 


জ্যোতিধীরা দুই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া চাদের 
পাহাড়-পর্ধত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের একটুও 
পরিবর্তন দেখিতে পান নাই। আমাদের দূরবীণগুলি এখন 
&াদকে এত বড় করিয়। দেখায় যে, চ'দে যদি কলিকাতার 
হাইকোর্ট, জেনারেল্‌ পোষ্ট-অফিস্‌ বা মন্রমেন্টের মত একটা! 
বড় বাড়ী ডস্ভুত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই নৃত্ন বাড়া, 
এখানে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু এপর্যন্ত এরকম 
কিছুই দেখা যায় নাই। মাটির বা পাথরের পুতুল গড়িয়া 
রে রাখিলে তাহাকে যেমনটি রাখা যায়, চিরদিনই সেই- 
রকম থাকে; চাদও যেন সেই রকম একটি পুতুল । ব€সরের 
পর বৎসর চাদকে দেখিয়া শুনিয়া! ইহার একটুও পরিবর্তন 
দেখা যাঁয় নাই । 
কিন্তু খুব প্রাচীন কালে টঈ'দের সব আগ্নেয় পর্বত হইতে 
যে ভয়ানক আগুন উঠিত এবং গলা ধাতুর শ্বেত বাহির 
হইয়া চারিদিক ডুকাইয়! দিত, এখনে) এতদূর হইতে আমর! 
তাহ! বুঝিতে পারি। | 
পরপুষ্টায় টাদের একটা আগ্নেয় পর্বতের বড় ছবি 
দিলাম। ছবি দেখিজেই বুঝিতে পারিবে, চাদের উপরকার 
কতক জায়গা যেন খুব উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে এবং 
তাহার মাঝে বেন কয়েকট! উচু উচু পাহাড় আছে। টাদের 
আগেকার ছবিতে যেসব ছোট গে'লাকার আগ্নেয় পর্বত 


দেখিয়াছ, তাহাদের আকৃতি ঠিক এই-রকমের অর্থাৎ চারিদিকে 
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উঠ প্রাচীর, মাঝে একটা বা ছুইট! উচু পাহাড়। যে আগ্নেয় 


পর্বতের ছবিট। এখানে; 


নি 


দিলাম, তাশার নাম কোপারনিক'স। 


পু 
4 
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হহও না; 


তোমার যদ্দি দুইটা পোষা কুকুর 


ট'দের কে'পারনিকাস্‌ আগেয় পর্ত। 
থাকে, এবং তাহাদের একটা! কালে ও একট। সাদা হর 


«“কোপারনিকাস্” নাম শুনিয়া অবাক্‌ 


নাম আমাদেরই দেওয়া। 


াদের আগ্রেয় পর্বত ৮৩ 


তাহা হইলে প্রত্যেককে এক-একটা পথক্‌ নাম দিতেই হয়। 
তাহা না হইলে যখন তুমি কালো কুকুরটাকে কাছে আনিতে 
চাও, তখন কেবল তু-তু করিধা ড'ক্ষিলে ছ্ৃইটাই কাছে 
আপিবে। কিন্তু যদি তুমি কালো কুকুনটাকে “কানু” এবং 
সাদাটাকে “টেবি” বলিয়া ডাক, তখন কালু বলিঞ্1? ডাকিলে 
কালো কুকুরটাই কাছে আসিবে এবং টেবি বলিয়া ডাকিলে 
সাদাটাই কাছে আসিয়া তোমার পাফের গোড়ায় লুটাইবে। 
ইহাও যেন সেই-রকম; টাদের বড় বড় আগ্নেয় পর্বতগ্লি 
ও সমূডগুলির এক-একটা নাম দেওয়াতে, একটা পক্তের 
সঙ্গে গার একট। পর্বতের গোলমাল হয় না। 

টাদের পব্ধতের নাম দেওয়ার কথায় একটা ঘটনা মনে 
পিয়া গেল। হিন চারি বসর পুর্বে আমি তোমাদেরি 
মত ছোট ছেলেদের, দূরবীণ, দিয়া চাদ দেখাইতেছিল'ম। 
চাদের আগ্রেয় পৰ্ত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও ডচুনাচু মাটি 
দেখিয়া তাহারা! অধাক্‌ হইয়া যাইতেছিল। নিকটে একটি 
অল্পশিশ্ষিত ভূত্য দাড়াইয়া ছিল; তাহাকেও দূরবাণ্‌ (দয়া 
টাদ দেখাইলাম এবং কোন্‌ পাহাডটার কি নাম তাহাও বলিতে 
লাগিলাম। পথিবীর মত টাদেও পাহাড়পর্ধত আছে 
দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য 
হইল টাদের পাহাড়গুলির নাম শুনিয়া । সে বলিতে লাগিল, 
“মহাশয়, কল দিরা ত টাদের পাহাড় দেখাইলেন; কিন্তু 
পাহাড়গুলপির নাম জানিলেন কি-রকমে ?” 
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আমরা ত হাসিয়াই খুন! চ'দের পাহাড দে'খয়। 
লোফট। বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল, আমরা কোনো যন্ত্র দিয় 
পাহাডের নামগ্চলাও হয়ত চাদ হইতে পুর্থবীতে আমদানী 
করিয়'ছি। আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পাহাড-পর্বত 
গ'ছপালা বা জীবক্স্তব নাম বিধাতা তাহাদের গায়ে লিখবা 
দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য মানুষেই 
তাহাদের এক-একটা নাম দেয়ু। 

াদের আগ্নেয় পর্বতের বিবরণ বলিতে গিয়! অনেক 
বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার “কোপার্- 
নিকাজ্” আগ্নেষ পর্বতের ছবিটি দেখা যাউক। ইহার 
চারদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড বেড়া রহিয়াছে, তাহা 
কম উচি নয়। পগ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার 
উচ্চত দুই মাইলের উপরে, মঝের পাহাড়ের উচ্চতা আরো 
বেশী । ভাহ'র পরে যে যায়গা ঘেরা রহিয়াছে, মাপিলে 
তাহ? প্রায় ছাপ্লান্ন মাইলের সমান হয়! ভাঙা হইলে দেখ, 
এ পাহাড় ঘেরা গোলাকার জায়গটাও নিতান্ত ছোট- 
খাটে। স্তান নয়। ছাপ্পন্ন মাইল প্রশস্ত একটা গোলাকার 
স্থান দুই মাইল উচু পাহাড়-দিয়া ঘেরা এবং ঘেরা যায়গার 
মধো আবার দুই একটা উচু উড়াধুক্ত পাহাড। চাদে 
সকল আগ্নেযর় পর্ধতই যে এত বড তাহা নয়। কোনোটিকে 
ইহা অপেক্ষা অনেক ছোট দেখ! গিয়াছে, কিন্ত প্রত্যেক 
আগ্নেয়গিরির গঠন ঠিক একই রকমের । 


চাদের আগ্নেয় পর্বত ৮৫ 


আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নেয় পর্বত আছে, তাহাদের 
সঙ্গে চাদের পব্বতগুলির আকার মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের 
মধ্যে অনেক তফাৎ দেখিতে পাওয়া যার । আমাদের কোনো 
আগ্নেয় পর্বত ছুই তিন মাইপ উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নাই এবং 
তাহাদের কোনোটিরই মুখ পপ্চাশ মাইল বা একশত মাইল 
চওড়া নয়। চাঁদের আগ্নেয় পরঝ্ধতগুলির অবস্থা এ-রকম 
কেন হইয়ীছে, তোমরা কেহ বলিতে পার কি? বোধ ভয় 
পারিবে নাঃ জ্যোতিধীরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার 
কারণ স্থির করিয়াছেন । 

ইহ! বুঝিতে হইলে পুথিবা "ও চাদের আকর্ষণের কথা 
একটু জানা আবশ্তক। পুথিবী তাহার উপরকার সফল 
জিনিসকে নিজের দিকে টানে, এজন্য আমরা জিনিসকে ভারি 
বলিয়া বোধ করি। পাঁচ সের ওজনের একটা লোহার 
গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে কত কষ্ট হয় দেখিয়াছি ত? 
গোলাকে পুথিবী নীচের দিকে টানে, তুনি হাহাকে উপর 
দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার ট'ন 
অধিক না করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে 
না। এজন্য কোনো জিনিসকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে 
বেশ জোর লাগে। 

চাদের দেহট? পৃথিবীর তুলনায় খুব ছোট, এন্ম্য সে 
তাহার উপরকার জিনিসগুলাকে পুথিবীর মত জোরে টানিতে 
পারে না, এজন্য চাদে সব জিনিসই হাল্কা । হিসাব করিয়! 
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দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে দ্রিনিসটার ওজন ছয় সেরঃ চাদে 
তাহার ওজন মোটে এক সের। তুমি কত ভারি জিনিস 
মাটি হইতে উঠাইতে পার জানিনা । বোধ হয় দশ সের 
জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হইলে চাদে তুমি 
যাটু সের অর্থাৎ দেড মণ জিনিস অতি সহজে উঠাইতে 
পারিবে। তুমি কতটা লাফ দিতে পার? হয়ত ছয় সাত 
হাতের বেশ পার না। তুমি চাদে গয়া যদি লাক. দিতে 
আরম কর, তাহ! হইলে পৃথিবীর লাফের ছয় শুণ লাকাইতে 
পারিবে, অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, কি বেয়ালিশ হাত অনায়াসেই 
লাফাইবে। ইহা বাঘের লাফের চেয়েও অনেক বেশি। 
ঢিল ছুড়িয়া তুমি টিলটাকে কত উপরে উঠাইতে পার 
আন্দাজ করিয়া দেখিয়াছ কি? তোমার হাতে যদ খুব 
জোর থাকে, তাহ] হইলে িশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি 
টিলটাকে উপরে উঠ;ইতে পারিবে না; কিন্তু টাদে গিয়া ঠিক 
সেইরকম জোরে টিল ছুড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত 
পধাস্ত উপরে উঠিবে। | 

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না; হয় ত তুমিও 
জান না। মনে করা যাক, তোমার ওজন ত্রিশ সের। 
তূমি যদি চাদে গিয়! উপস্থিত হও, ভাঠা হইলে সেখানে 
পা-দিবামাত্র, তোমাৰ শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হইবে। 
কারণ টাদ, পৃথিবীর চেয়ে খুব অপ্প জোরে তোমার শরীরকে 
টানিবে। সেখানে যদ ওজনের কল থাকে, তাহ হইলে 
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দেখিবে, তোমার শরীরের ওজন কমিয়া হিশ সের হইতে পাঁচ 
পের হইয়] দাড়াইয়াছে। চাদের রাজ।ট। বড়ই অদ্ভুত নয় কি? 

টাদে পঞ্চাশ এবং কখনো কখনো একশত মাইল 
চওড়া আগ্নেয় গিনি কিপকমে উত্পন্ন হইয়াছিল, তাহ! 
বুঝাইতে গিয়া টাদের এইঈ-রকম অল্প টানের কথাটাকেই 
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ফোযার। 
জ্োতিষীর! বলিয়াছেন । তোমরা বোধ হয় জলের ফোয়াঁর। 
দেখিয়া, আমাদের দেশের বড় বড় সহরের বাগানে এই- 
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রকম ফোয়ারা অনেক দেখা যায়। মাটিতে-পৌোতা নলের 
মুখ দিয়া শত শত ধারা জল পিহৃস্কারীর মত জোরে উপরে 
উঠে, তাহার পরে সেগুলি নীচে নামিয়া ছত্রাকাবে ফোয়ারার 
চারিধারে পড়িতে থাকে । ফোযারার গোর যত বেশী হয়, 
জঙ্দের ধারা ০মনি বেশি উপরে ওঠে ও নামিবার সময়ে 
নল হইতে ধিক দুরে ছড়াইয়। পড়ে । 


জ্যোতিধাগ বলেন, ছুই মাইল তিন মাইল উচু 
পাহাড়ের প্রাচীপ্রে ঘেরা আগ্নের পর্বতগুলির আকৃতি এ- 
রকমেই হইয়াছিল। হাজার হাজার বৎসর পুর্বেবে যখন 
াদের দেহের শত শত আগ্নের পর্বত হইতে গলা ধাতু 
ধোয়া ও ছাই ফোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, তখন তাহ 
অনেক উপরে উঠিত। কারণ চাদের টান ধেশী নয়। তাহার 
পরে যখন নামিত তখন আগ্নের গিরির ফোয়ারার মুখ হইতে 
অনেক দূরে গিয়া ছত্রাকারে পঁড়ত। জ্যোতিষারা বলেন, 
এই রকমে দূরে ছঙ্জাকারে পড়া ছাই পাথর ও গলা ধাতু 
হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জমিয়! ছুই মাইল তিন মাইল 
উচু পাহাডের প্রাচীর নিন্নাণ করিয়াছে । এক কালে যে 
সত্য সত্যই টাদের আগ্নের় পর্বত হইতে ছাই পাথর ও গল! 
ধাতু বাহির-হইত, তাহ! এঁ-সকল প্রাচীর দেখিলেই বুঝ যায় । 
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শ০-্য্রাত্্ন এককালে আগেয় পর্বতের এত উপদ্বব ছিল, 
সেখানে যে আমাদের পথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে 
পারে না, তোমরা অনায়াসে তাহা আন্দাজ করিতে পার। 
সত্যই চাদের উপরে এক মাইল লন্বা ও এক মাইল চওড।! 
একট সমতল জায়গা মেলা কঠিন। তোমাদের ফুটবল্‌ 
খেল'র মত একটু ছোট সমতল জায়গাও বোধ হয় চাদে 
মেলে না! তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উচু 
জমর পর নীচু জমি যেন সাজানো আছে। পৃথিবীর মত 
নরম মাটিও বোধ হয় সেখানে পাওয়া যার না। বড় বড 
গ্নেয় পর্বত হইতে গল ধাতু জমাট বাঁধিয়া সেখানকার 
মাটিকে এমন শক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহ কলের লাঙ্গল 
দিয়! খু'ড়িতে গেলেও খোঁড়া যায় না। 
তোমরা ভগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর উপরে মোটে 
এক ভাগ স্থল এবং বাকী তিন ভাগ সমুদ্র। চাদে কিন্তু 
সমুদ্র কম। হিসাব করিলে দেখা যায়, চাঁদের উপরটাকে 
যদি তিন ভাগ কর, তাহা হইলে কেবল এক ভাগ সমুদ্র ও 
বাকি ছুই ভাগ স্থল হইয়া দাড়ায়। চাদে সমুদ্রের চিহ্ন 
থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্তু এখন এক-বিন্দুও জল নাই। 
ফাজেই আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, চাদে এখন 
সবই স্থল; সেখানে এখন জলের নাম-গন্ধও নাই। জল 
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থাকিলে মেঘ হইত এবং মেঘে টাদের উপরট। ঢাকা পড়িয়া 
যাইত; তখন আমর? টীদের শায়ের কালো কালো দাগ- 
গুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু চাদের কলঙ্ককে 
5 আমরা কখদই অস্পষ্ট দেখিতে পাই না। কাজেই 
মানিয়া লইতে হয় চাদে জল নাই । 

আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি 
কাজ করে তাহা তোমর। হয় ত দেখিয়া থাকিবে । বৃঠির 
জল ও বরফ-গল! জল বড় বড় পাহাডকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 
দেয়। ৬৮ জামকে নীচু করে এবং কখনো কখনো নীচু 
জমিকে্ড উচু করে। জল যেন প্রতিদিনই পুথিবাকে নূতন 
করিয়া গড়িতেছে। কিন্তু আজ তিন শত বৎসর ধরিয়া 
জ্যোতিষারা চাদকে দিনের পর দিন দেখিভেছেন, তাঁহার 
ম্যাপ আকিতেছেন, কিন্তু এত বতসরেও চাদের উপরকার 
মাটি-পাথরের একটুও পরিবর্তন দেখেন নাই । ইহা দেখিয়াও 
তোমরা ব'লে পার টাদে জত। নাই। 

টার্দে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমরা 
জান না কিগ ঠিক জলেরই মত তাহার কাজ। লোহাকে 
কিছ দিন বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে ঘেমন তাহাতে মরিচা 
ধরে এবং এক একটু করিরা তাহ ক্ষ পাইয়! যার, পাথরের 
উপরে ও মাটির উপরে বাতাস ঠিক এ-রকমেই কাজ করে। 
পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে বাতাস একটু একটু করিয়! ধুল। 
করিয়া দেয় এবং পরে সেই ধুলাকে উডাইয়া দূরে ছড়াইয়! 
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ফেলে । ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উচু মাটির টিবি 
ছোট হইয়া আসে । কিন্ত টাদের পাহাড় ও উট জমির 
এ-পধ্যন্ত এবটুও ক্ষয় দেখা যায় নাই। কাজেই, তাহাতে 
বাতাস আছে ইহা কেমন করিয়া বলি? 

চাদে যে বাতাস ব৷ জলের বাম্প প্রভৃতি কোনো জিনিস 
নাই, তাহার আর একটা প্রমাণের কথা বলি। তোমর। 
নিশ্চয়ই দেখিয়া, খুব গভার বাতাসের ভিতর দির! দেখিলে 
সব জিনিসকেই ম্লান বা অস্পষ্ট দেখা যায়। সকাল বেলা 
যখণ স্থধ্য উঠে তখন তাহাকে কি-রকম কান দেখায় তাহা 
তোমরা দেখ নাই কি? তখন তাঁহার দিকে বেশ তাকানো 
যায়। অস্তেপ পুর্বে সর্য্যকে ঠিক এরকমই জান দেখায়। 
ইহাপ কারণ তোমরা বলিতে পার কি? উদয় ও তাস্তের 
সময়ে সূধ্য তেরচা-ভাবে কিরণ দের, তাই স্থধোর নালোককে 
বাধু ও নানা বাণ্পের গভার স্তর ভেদ করিয়া আদিতে হয় 
এবং ইহাতে আলো কতকটা অ:ট্কাইয়া যায়। তাই 
দুপুরের স্ধ্কে যেনন উজ্জল দেখায়, উদয়-অস্তকালের 


স্যয্যকে সেরকম দেখায় না। 
বাতাস ও বাম্পের আলো আট্কাইঈবার এই কথাটিকে 


মনে রাখিরা, টাদের আকাশে যে বাত'স বা অন্য বাস্প নাই 
তাহ! জ্যোতিষীরা প্রমাণ করিযাছেন। নিজের পথ ধরিয়! 
আকাশের উপরে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে টাদ ছেোট- 
বড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া ফেলে। দেখা গিয়াছে, টাদের 
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পিছনে প্রবেণ করিবার সময়ে অতি ছোট নক্ষত্রদেরও আলো! 
একটু কমিয়া আসে না। যখন তাহারা টাদের পিছনে 
যায়, কেবল তখনি তাহারা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। চাদের 
আকাশে বাতাস থাকিলে কখশই এরকমে নক্ষত্রেরা অদৃশ্য 
হইত না। টাদের বতাসে প্রথমেই তাহাদের আলো কিছু 
কিছু আট্কাইয়া য'ইত এবং ইহাতে নন্গত্রগ্চলিকে প্রথমে 
ঘন দেণাইত, তাহার পরে টাদের পিছনে একেবারে লুকা ইয়! 
পড়িলে তাহার। অদৃণ্য হইত । কিন্তু যখন নক্ষত্ররা চাদে 
ঢাক! পড়ে, তখন কখনই এ-রকমটি দেখা যায় না। কাজেই 
বলিতে হয়, টাদে বাতাস বা জলের বাম্পাদির নামগন্ধও নাই। 


চাদের কলঙ্ক 


এখানে চাদের আর একটা ফটো গ্রাফ-ছবি দিলাম। 
ছবিটা বোধ হয় শুরুপক্ষের সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে 
উঠানো হইরাছিল। এজন্। চাদের সব অংশ উহাতে 
দেখিতে পাই/ৰ না। 





অষ্টমীর চন্দ 
ছবির বাম দিকে যে ৰড বড় কালো দাগগুলি দেখিতেছ 
এগুলি কি বলিতে পার কি? এগুলিই চাদের কলঙ্ক । 
খাল চোখে ইহাদিগকে মোট] রেখার মত দেখায়, কিন্তু 
দূরবীণ দিয়া দেখিলে কালে! কালে চওড়া দাগের মত 
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দেখায় । চাদের কদমগাছ ও তাহার তলাকার বুড়ির 
আকৃতি আমরা এ-সব প্রেখ দিয়াই কল্পন। করিয়া লই। 

জ্যোতিধাদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে হারা বড অদ্ুত জবাব দেন।॥। তাহাদের মতে 
এগ্খলি চাদের জলশুন্ত সমুদ্র । শ্রীম্মকালে পুকুর শুকাইয] 
গেলে যেমন এক-একটা গঞ্জই দেখা যায়, এগুলি সেই রকমের 
গর্ভ। তবে পুকুপের গর্ত যেমন ছোট, চাদের সমুদ্রগুলির 
গর্ভ সেরকম নয়। এগুলি খুব গভীর এবং শত শত মাইল 
গঞগ। ভূডিয়া থাকে। 

চাদের অপর অংশের তুলনায় এই শুকনো সমুদগুলি 
কেন এত কালো, এ-কথাট1 বোধ হয় তোমাদের মনে 
হইতেছে । জ্োতিবীরা ইহারো কারণ স্থির করিয়াছেন। 
সুণের যেমন নিজেরই আলো আছে, টাদের তাঠা নাই, 
একথা ততামাদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। একখানা 
আয়না রৌদ্রে ধরিলে, তাহা যেমন স্ুষ্যের আলোতে ঝক্মক্‌ 
করে, চাদে হুয্যের আলো! পড়ে বলিয়া টাদও সেই-রকমে 
ঝকৃমক করে। এই রকম ধার করা আলোতে উজ্জ্বল হইলে 
টাদের যে একটু আলো পৃথিবার উপর আসিয়া পড়ে, তাহাই 
আমাদের কাছে জ্যোৎস্গার আলো! হইয়া দাড়য়। ন্ধ্য ডুবিয়! 
গেলে পরথিবাহে যখন রাত্রি হয় তখনে। টাদে কি-রকমে 
স্ুঘ্যের আলো পড়ে এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম। 
ইহা! দেখিলেই আমার কথাটি বু'ঝবে। 


॥ 
॥ 
রি 
রণ 
ণ 
। 
! 


রাত্রে লুখোর 


টাদের কলঙ্ক 


সা - 


আলে চাদের 
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গুগব পড়িয়। চাদকে উচ্ছল দেখা 


তে 
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কিন্ত মনে করিরা দেখ, স্ধ্যের আলোতে ধরিলে সকল 
জিনিসই আয়নার কচের মত ঝক্মক করে না। একখান 
সাদারও-করা কাঠ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে যতটা উজ্জল 
দেখাইবে কালো রডঙ্‌-কর। কাঠ ততটা দেখাবে না। টাদের 
সমুদ্গুলির রঙ কেন শ্রাহার পাহাড় পর্বতের চেয়ে কালো 
দেখায় এখন তোমরা বুঝিবে। চাদের শুফ সমুদ্রগুলির 
তলায় এমন কতকগুলি জিনিস জমাট বাধিয়া আছে যে, 
তাহ! কালো পাথর বা কালো রড্‌-করা কাঠের মত। কাজেই, 
আ্ম্যের আলো পাইলে তাঠ ঝক্মক্‌ করে না। এইজন্যই 
টাদের উচু স্থলভাগের তুলনার সমুদ্রের তলাগুলোকে কালে 
দেখায়। 


চাদের কলা 


আন্মাম্বভ্যাশ্ল পরে দ্বিতীয়ার চাদ সরু কাস্তের মত পশ্চিম 
আকাশের নীচে দেখা দেয়,_তারপরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া 
পুণিমার দিন ঠিক গোল হইয়া দীড়ায়। ইহার পরেই কৃষ্ণ 
পক্ষ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে ঠাদ এক একটু 
করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে স্তর করে। প্রায় পনেরো! 
দিন পরে অর্থাৎ অমাবন্তায়, ঠাদকে আর খুজিয়াই পাওয়া 
যায় না। 

টাদের এই-রকম ক্ষয় ও বৃদ্ধি তোমরা হয়ত দোখয়াছ । 
যদি ভাল করিয়! না দেখিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়া! চাঁদকে 
পরীক্ষা করিয়োঃ তাহ হইলে বুঝিবে, আমি যে-সকল কথা 
বলিলাম তাহা ঠিক! যদি আমার কথাটাই ঠিক্‌ হয়, তাহ! 
হইলে কি-রকমে চাদের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়, তোমর! ভাবিয়া চিস্তিয়া 
বলিতে পার কি? 

গর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা! দেখিলে 
বোধ হয় তোমরা চাদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাটা বুঝিবে। চাদ 
পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
তাই ছবির মাঝখানে আমরা পৃথিবীকে রাখিয়াছি, এবং 
তাহার চারিদিকে টাদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দিয়াছি। ন্ূর্য্য 


ঠাদের ভ্রমণ-পথের ভিতরে নাই,-বাহিরে আছে। নৃরধোর 
] 
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আলো টাদের গায়ে লাগিয়া কি-রকমে তাহার কলার হ্রাস- 
বুদ্ধ করায় এখন তোমর] বুঝিতে পারিবে । 


রি. রগ 








চল্রকলার জগাবৃদ্ধি। 
ঠাদ ধখন ছবির এক-নম্বর জায়গায় থাকে তখন ফি 
হয় ভাবিয়া দেখ । এই অবস্থায় চাদ প্রায় পৃথিবী ও নৃর্ধোর 
মাঝে পড়িয়াছে। কাজেই চাদের যে-পিঠে সুর্যের আলো 


টাদের কলা ৯৯ 


পড়ে তাহ পৃথিবী হইতে দেখা! যায় না। পৃথিবী হইতে 
উহার অন্ধকার দিক্টাই দেখা যায়। স্থতরাং এ অবস্থায় 
আমরা টাদকে একেবারে দেখিতে পাই না। ইহাই অমাবস্থা। ॥ 
অমাবস্তায় চাদ দেখা যায় না। 

তার পরে টাদ যখন অগ্রসর হইয়া ছুই-নম্বর জায়গায়: 
আসিয়। দাড়ায় তখন তাহার যে আধখানায় স্থধ্যের আলে! 
পড়ে, তাহার অতি সামান্য অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। 
ইহাই দ্বিতীয়া! বা তৃতীয়ার চাদ। ইহার আকুতি তখন সরু 
কাস্তের মত হইয়া দাড়ায়। 

ইহার পরে চাদ যখন পৃথিবীকে ঘুরিতে গিয়া ছবির 
তিন-নম্বর জায়গায় আসিয়। দাড়ায়, তখন টাদের আলোকিত 
অংশের আধখানা মাত্র আমর! পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই 
তার পরে চারি-নম্বর জায়গায় আসিয়া দাড়াইলে টাদের 
আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা আমাদের নজরে পড়ে 
এবং শেষে পাঁচ-নম্বর জায়গায় টাদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল 
দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, ঠাদ ও সত্যের 
মাঝে থাকে ; কাজেই চাদের যে আধখান। স্র্যের আলো পায়, 
তাহার সবটাই আমরা দেখিতে পাই। ইহাই পুণিমার টাদ। 

পুণিমার পরে চাদ যতই ছয়, সাত ও আট-নম্বর 
জায়গায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই 
আমাদের আড়ালে পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়টাতেই 
ঠাদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ । তার পর আট-নম্বর 


১০৩০ গ্রহ-নক্ষত্র 


জায়গ। ছাড়িয়া আবার এক-নম্বর জায়গায় আসিলে চাদ 
একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্যা হয়। 

তাহ হইলে দেখা যাইতেছে, টাদ যে-সময়ে পৃথিবীকে 
একবার ঘুরিয়া আসে সেই সময়ে অমাবস্া হইতে পূর্ণিমা 
এবং পুণিমা হইতে আবার অমাবস্যা হয়। 

এই সময়ট। যে কত দিন তাহা তোমরা জান। যদি 
না| জানা থাকে তাহা হইলে একটা পাঁজি দেখিলেই জানিতে 
পারিবে । এক অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্যা হইতে 
প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন লাগে। তাহা হইলে তোমরা 
বলিতে পার, পথিবী সৃখ্যকে ঘুরিয়া আমিতে যেমন তিন শত 
পঁয়শটি দিন সময় লয়, চাদও সেই রকমে পৃথিবীকে ঘুরিতে 
সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা খুব ভাল 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্যা সাড়ে উনত্রিশ দিন 
অন্তর হইলেও, চাদ পৃথিবীকে ঘ্বুরিয়াঁ আসে সাতাইশ দিন 
আট ঘটায়। . 

পাজির কথার সহিত পণ্ডিতদের কথার কেন এ-রকম 
অমিল হইল, তাহা! তোমরা এখন বুঝিবে না; কেবল এইটুকু 
মনে করিয়া রাখ যে, যখন চাদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন 
পৃথিবী শ্থির হইয়া দীড়াইয়া থাকে না। সে ন্ূর্য্যকে 
ঘুরিবার জন্য নির্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে! টাদের গতি 
এবং পৃথিবীর এই গতি মিলিয়া পৃ্ণিমা ও অমাবস্তার সময়- 
গুলাকে একটু লক্বা করিয়া দ্েয়। যদি পৃথিবী নূর্য্যের মত 
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নিশ্চল হইয়া দাড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে াদের অমাবস্থা 
ও পৃিমা ঠিক্‌ সাতাইশ দিন আট ঘণ্ট। অন্তর হইত । 

অমাবস্তার দুইদিন পরে যখন কাস্তের মত সরু টাদ- 
খানি পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি 
ভাল করিয়া টাদটিকে দেখ, তবে সমস্ত টাদকেই স্পষ্ট 
দেখিতে পাইবে। ইহা একটা মজার ব্যাপার নয় কি? 
সেই সময়ে কান্তের মত অংশট খুব উজ্জ্বল থাকে, অবশিষ্ট 
অংশে আব্ছ্ায়া রকমের এক রকম আলো দেখা যায়। 
কিন্ত এই আলোতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমাদের চাদ 
কাস্তের মত নয়,_তাহা গোলাকার । 

কাস্তের মত অংশটা কেন এত উজ্জল তাহা তোমরা! 
জান। কিন্তু বাকী অংশে এই আব্ছায়। আলো কোথা 
হইতে আসে, বলিতে পার কি? পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তিথিতে চাদ 
যখন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন এ আব্ছায়া আলে; দেখা 
যায় না। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া) এবং চত্ুর্ধী পর্যন্ত উহ 
সুস্পষ্ট দেখা ঘায়। & 

টাদের নিজের আলে! নাই। ধার-করা অআলোহছেই তাহার 
আলো, একথ। তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ। কজেই বলিতে 
হয়, দ্বিতীয়া তৃতীয়ার যে আব্‌ ছায়া আলোতে টাদের অন্ধকার 
অংশের ষে একট, নজরে পড়ে, তাহাও চাদের নিজের 
আলো! নয়। তবে কাহার আলো? জোতিষীর! ইহার মজার 
উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলেন, ইহা চাদের উপরকার 
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জ্যোৎসার আলো। টাদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোতনা 
দেয়, পৃথিবী তেমনি টাদের উপরে এন্প জ্যোতস্া দেয়। 

বোধ হয় আমার কথা বুঝিলে না। আচ্ছা, মনে কর, 
তুমি যেন চাদের উপরে গিয়া দীড়াইয়াছছ এবং সেখান হইতে 
পৃথিবাকে দেখিতে । পৃথিবীকে তুমি একট! খুব বড় চাদের 
সতই দেখিবে। যদি অমাবস্যার দিন বা তাহার ছু-তিন 
দিন পরে তুমি চাঁদের অন্ধকার দ্রিকৃটায় থাক, তাহা হইলে তুমি 
পৃথিবীকে পুণিমার চাদের মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে 
পাইবে। তখন পৃথিবীর আলো! ঠিক্রাইয়া গিয়া টাদের 
যে অন্ধকার অংশে তুমি দাড়াইয়া আছ, তাহাতে জ্যোতস 
দেখাইতে থাকিবে। ষষ্টী সগ্তমীর চাদের অন্ধকার অংশেও 
পৃথিবীর জোতস্াা পডে, কিন্তু তখন টাদের উজ্জ্বল অংশের 
'আলোটা এত বেশী হয় যে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর 
জ্যোৎনা পড়িলেও তাহ! নজরে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে 
'একট1 মাটির প্রদীপ জ্বালাইলেও তাহাকে খুব উজ্জল দেখায়, 
কিন্ত যে ঘরে ইলেক্টিক আলো জ্বলিতেছে, সেইখানে এ 
প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার আলো চোখেই পড়ে না। ইহাও 
যেন সেই রকম । পুথিবীতে চাদ যে জ্যোৎলা দেয় তাহার 
আগো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্ত টাদে পুথিবী যে 
জ্যোৎস। দেয় তাহার আলো আমাদের জ্যোতস্সার প্রায় 
তেরো গুণ। তাহা হইলে দেখ, টাদে জ্যোৎস্না উঠিলে 
বেশি অন্ধকার থাকে না। 
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স্পাক্জি খোজ করিলে প্রতি বশসরে একটা ছুইটা বা 
তাহারো বেশি চন্দ্রগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা আছে 
দেখিতে পাইবে। পুিমা তিথি ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ হয় না । 
গ্রহণের সময়ে টাদখানিকে কি-রকম দেখায়, দেখিয়াছ ত? 
কখনো কখনো! সব চাদটাই একটু-একটু করিয়। ক্ষয় পাইয়া 
যায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ-রকমও 
দেখা যায়, চাদের খানিকট ক্ষয় পাইয়া! গেল এবং কিছুক্ষণ 
পরে যেমন পূর্ণচন্দ্র ছিল তাহাই হইয়া দাড়াইল। 

কিন্তু স্ধ্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য যেমন একেবারে কালো! 
হইয়] যায়, চন্দ্রগ্রহণে চাদ ক্ষয় পাইলেও সে-রকম কালো 
হয় না। যেন এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো 
টাদের ক্ষয়-পাওয়া অংশে দেখা যায়। 

ইহ দেখিয়াছ কি? যাঁদ ন! দেখিয়া থাক, এবার 
যখন চন্দ্র-গ্রহণ হইবে তখন দেখিয়ো। 

টাদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, এখন দেখা যাউক। 
আলোর কাছে ফোনো জিনিস রাখিলে সেই জিনিসটার 
একটা ছায়া পড়ে। তুমি রৌদ্রে গিয়া দাড়াও, দেখিবে, 
তোমার একটি ছায়। পড়িয়াছে। এই রকমে যে ছায়। হয়, 
তাহ! তোমার কোনদিকে দেখা যায়, লক্ষ্য করিয়াছ কি? 
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তোমার যেদিকে শ্ূর্য্য থাকে ঠিক তাহার উল্টা দিকে 
ছায়া পড়ে। মনে কর, প্রাতঃকালে তুমি পশ্চিম-মুখ 
হইয়া রৌদ্রে ফাড়াইয়াছ, সূর্য্য তখন পূর্বদিকে আছে। 
এখন ছায়াটা কি-রকম পড়িয়াছে যদি লক্ষ্য কর, তাহ! 
হইলে দেখিবে, তোমার একটা লম্বা ছায়া সূর্যের উল্টা 
দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িয়াছে। 

মহাকাশে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ 
সু্ধ্যকে ঘ্ুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলে! নাই। 
কাজেই সূর্যের আলো তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উল্টা 
দিকে তাহাদের এক-একট] প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে পড়ে। 
এই ছায়াকে আমরা অবশ্য সর্বদা দেখিতে পাই না, কারণ 
ছায়া যতই বড় হউক, কোনে জিনিসের উপর না পড়িলে 
তাহ! দেখা যায় না। কাজেই স্থধোর আলোতে পৃথিবীর 
ছায়া বা চাদের ছায়া সর্ধদা আকাশে থাকিলেও তাহা 
আমাদের নজরে পড়ে ন। য্খন তাহ! আকাশের কোনো বড় 
জিনিসের উপরে পড়ে তখনই আমরা তাহা দেখিতে পাই। 

চাদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, তাহ! বলিতে গিয়! 
জ্যোতিষীর বলেন, পৃথিবীর যে একট৷ প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে 
সর্ধদাই আছে, তাহা টাদের উপরে পড়িলেই গ্রহণ হয়। 
ছাঁয়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে সকল জিনিনস্েরই উজ্জ্বলতা 
কমিয়া আসে, ইহা ত তোমরা সর্বদাই দেখিতে পাও। 
কাজেই টাদ যখন পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করে, 
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তখন তাহারে! উজ্জ্রতা কমিয়! আসে। এই জন্তাই গ্রহণের' 
টাদে আলো থাকে না, তাহ! প্রায় অন্ধকার হইয়া পড়ে। 

পর পৃষ্ঠায় চাদের গ্রহণের একটি ছবি দিলাম, এই 
ছবিটি দেখিলেই টাদ ফি-রকমে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে যায় 
তাহা বুঝিতে পারিবে । ছবিতে দেখ, স্ধ্য ও টাদের মাঝে 
পৃথিবী দাড়াইয়া আছে । সুধ্যের আলোতে যে ছায়! হইয়াছে, 
তাহ মহাকাশের দিকে ছুটিয়। চলিয়াছে। চাদ এই ছায়ার, 
মধ্যে আছে বলিয়াই ঠাদের গ্রহণ হইয়াছে । 

আমরা আগে বলিয়াছি, পুণিমা! তিথিতে চাদ যখন 
সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে, তাহার গ্রহণ কেবল সেই সময়েই 
হয়। ইহার কারণ তোমরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে 
পারিবে। টীদের ক্ষয়বৃদ্ধি বুঝাইবার সময়ে যে ছবিটি 
দিয়াছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, পুণিমা তিথি ভিন্ন অন্ত 
কোনো সময়ে পৃথিবী, চাদ ও স্মুধ্যের মাঝে পড়ে না; কাজেই 
পৃথিবীর ছায়া এই সমর ভিন্ন অপর কোনো! সময়ে চাদের 
উপরে পড়িতে পারে না।' অন্ত সকল সময়েই পৃথিবীর 
ছায়া টাদের অনেক তফাতে থাকিয়া যায়। কাজেই পুর্ণিমা 
ছাড় অপর কোনো তিথিতে চাদের গ্রহণ হয় ন৷। 

গ্রহণের সময়ে াদখানি পুথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে 
সূর্যের একটুও আলে! চাদে পড়িতে পায় না; কাজেই সেই 
সময়ে ঠাঁদকে একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা। কিন্তু 
পূর্ণগ্রহণের সময়েও চাদ একেবারে অন্ধকার হয় না তামার 
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মত এক রকম লাল্চে অস্পষ্ট আলে! তখনে! চাঁদে থাকিয়। 
যায়। যদি চাদের নিজের আলো থাকিত, তাহা হইলে 
না হয় বলিতাম, এই আলে। চাদের নিজেরি আলো । কিন্তু 
চাদ ত আমাদেরই মটি-পাথরের মত অনুজ্জল। তবে এ 
লাল্চে আলোটা কোথা হইতে চাঁদের উপরে পড়ে? 

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীরা 
বলেন, পৃথিবী যখন সূর্য্য ও চাদের মাঝে দীড়াইয়া সূর্যের 
আলে রোধ করে, তখন সব আলো-কে সে আট্কাইতে পারে 
না। পৃথিবীর চারিদিকে যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের 
আবরণ আছে, তাহাই সূর্যের আলো! একটু একটু বাকা ইয়া 
াদে লইয়া ফেলে। আলো সকল সময়েই সরল পথে অর্থাৎ 
মোজা পথে যায়, তাহা কখনই বাকা পথে চলে না। কিন্তু 
যখনই তাহ! কোনো ঘন বা হাল্কা স্বচ্ছ জিনিষের ভিতরে 
যাইতে চায় তখন তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। মহাশুম্ত হইতে 
যে-সব আলোর রেখা সোজ! পথ ধরিয়া পৃথিবীর উপরে 
আসিয়! পড়ে, তাহাও এ কারণে ন্বচ্ছ বাতাসে ঠেকিয়া 
বাঁকিয়া ঘায়। কাজেই গ্রহণের সময়ে সোজা আলোর রেখা- 
গুলি চাদে না পড়িলেও, বাকা আলোর রেখার কিছু কিছু 
চাদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পূর্ণগ্রহণের সময়ে টাদখানি 
একেবারে কালো হয় না। 


চাদে মান্য আছে কি? 


এতে এতক্ষি টাদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই 
কিন্তু সব কথা শেষ হইল না। যাহ] বাকি রহিল সে-সব খুৰ 
জটিল কথা, তোমরা! যখন বড় হইবে তখন সেগুলি জানিবে। 
এখন তোমাদের হয় ত মনে হইতেছে, চাদে পাহাড়-পর্ববত 
আছে; মাটি আছে, সুর্যের আলো আছে, জ্যোৎস্সা আছে, 
রৌদ্রের তাপও আছে; তাহা হইলে কি সেখানে মানুষ নাই ? 
তোমাদের মত অনেক ছোট ছেলে আমাকে এই কথাই বার 
বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে । . তাই মনে হইতেছে, তোমরাও 
বুঝি জানিতে চাও, চাদে মানুষ আছে কি না। 

চাদে যে মানুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজঙ্ক 
গাছপালাণ্ড নাই তাহা বড় বড় পণ্ডিতের স্থির করিয়া 
ফেলিয়াছেন। কাক্তেই দেখ, কোনো দিন আমরা যে টাদের 
খবর টাদের রাজ্যের লোকের মুখে শুনিব তাহার আশ। নাই! 
সেখানে হিমালয়ের মত উঁচু উচু পাহাড় আছে, এখানকার 
মত স্ধ্যের আলো আছে, অনেক আগ্নেয় পর্বতও আছে, কিন্তু 
সেখানে জীবজন্তু বা গাছপাল। বাচিয়া থাকিতে পারে ন৷ 
কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড় ইস্কুল-কলেজ 
বড় বন-জঙ্গল কিছুই নাই। জনমানৰ শুন্ত একট! মরুভূমির 


ঠাদে মানুষ আছে কি? ১৩৯ 


সত চাঁদ দিবারাত্রি আকাশপানে তাকাইয়া আছে। টাদে 
বাতাস নাই এবং জল নাই, তাহা আগেই তোমাদিগকে 
বলিয়াছি। কাজেই সেখানে মেঘ হয় না এবং বৃণ্টি পড়ে 
না। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সেখানে গাছপালা থাকিতে 
পারে, তোমরাই একটু ভাবিয়া দেখ। এমন সোণার চাদে 
যদি, জল ও বাতাস থাকিত, তাহ! হইলে হয় ত আমাদের 
মত মানুষ সেখানে বাস করিত এবং হয় ত এতদিনে চাদের 
মানুষদের সঙ্গে বিনা-তারের টেলিগ্রাফে বা অন্য কোনো 
উপায়ে কথাবার্তা চালাচালি হইত। ঠাদের মাটি-পাথর 
পৃথিবীর মাটি পাথরের মত হইলেও সেখানে জীব-জানোয়ারের 
থাকিবার উপায় নাই। যদি কেহ জোর করিয়া আমাদিগকে 
ঠাদে লইয়া যায়, তাহ। হইলে দম আট্কাইয়া আমাদের প্রাণ 
বাহির হইয়া পড়িবে; ইহাতেও যদি কোনে! গতিকে বাচা 
যায়, তাহা হইলে ক্ষুধা তষ্ণায় নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল 
নাই-_ তরি-তরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি 
খাইয়া বাচা যাইবে বল দেখি? তাহার উপরে আবার 
আগুন জ্বালিবার কোন উপায় নাই। কারণ একটুও 
বাতাস নাই; বাতাস না থাকিলে ত আগুন জ্বলে না। 

তার পর দেখ, আমরা দু-চার জন যে চাদে গিয়া! কথা- 
বার্তা গল্পগুজবধ করিব তাহারো৷ উপায় নাই; কারণ চাদে 
বাতাস নাই, কাজেই শব্দও হইতে পারে না। তুমি চাদে 
গিয়া খুব করিয়া চীৎকার কর, একটুও শব হইবে না; 
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হাজারটা কামান এক সঙ্গে ছুড়িলেও একটু শব্দ হইবে 
না। ভাবিয়া দেখ, চাদের রাজ্যটা কি ভয়ানক স্থান ! 
যুগুগাস্তর ধরিয়া টাদ্দের উপরকার সকলি স্তব্ধ ও নিশ্চল। 
কি ভয়ানক অবস্থা! এই জন্তই জ্যোতিষীরা চাদকে মৃত 
উপগ্রহ ৰলিয়াছেন। এমন সুন্দর চাদের এমন ছুরবস্থার 
কথা শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। 


চাদের দিবারাত্তি 


পচন উপর পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাণ্ডা একথা 
তোমাদিগকে বল! হয় নাই। এ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা 
গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা গিয়াছে, চাদে জীবজন্ক গাঁছপাল৷ 
থাকিতে পারে না। 

তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুরু পক্ষ হউক আর কৃষ্ণ পক্ষ 
হউক, যখনি চাদকে দেখা যায় তখনি তাহার একটা পিঠই 
আমাদের নজরে পড়ে। এজন্য উাঁদের একট] পিঠে যত 
পাহাড়-পর্বত ও সাগর-উপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল 
সেইগুলিকেই জানি । টাদের অপর পিঠে কি আছে 
আমাদের জান! নাই। জানা না থাকিলেও, ইহা বেশ বুঝ! 
যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর যেমন 
এক রকমের, চাদের ছুই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই 
রকমের । 
যাহা হউক টাদের একট পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর 
দিকে থাকাতে, চাদের দিনরাত্রি ছুইই খুব বড় হইয়া 
পড়িয়া্ছে। তোমর! দেখিয়াছ, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় 
একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক খায়, ইহাতে এ 
চবিবশ ঘণ্টারই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। 
কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া ঠাদ্দের একটা মুখই নিজের দিকে 
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টানিয়া রাখে । এজন্য চাঁদ যে-সময়ের মধ্যে একবার 
পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সেই সময়ের মধ্যে সে নিজের মের- 
দণ্ডের চারিদিকে একবারের বেশি ঘুরপাক দিতে পারে 
না। কিন্তু চাদ পৃথিবীকে ঘ্বুরিয়া এক অমাবস্তা হইতে 
আর এক অমাবন্তায় আসিতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন 
সময় লয়, ইহা! আমরা আগেই দেখিয়াছি । স্থতরাং বলিতে 
হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চবিবশ ঘণ্টা, টাদের 
দিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে উনত্রিশ দিনে । 

কাজেই মোটামুটি হিসাবে চীদের উপরকার প্রতোক 
জায়গায় পনেরো! দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন 
হয়। আমাদের পৃথিবীতে গ্রীষ্মকালে যখন দিনগুলো একটু 
ঝড় হয় এবং শীতকালে রাত্রি লম্বা হয়, তখন বড় দিন ও 
বড় রাত্রির একটিও ভাল লাগে না? টাদে যদি মানুষ 
থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো 
দিন লম্বা দিন, কত অসহ্য হইত তাহ] ভাবিয়া দেখ । 

তোমর] ভাবিতেছ, টাদে যদি পনোরা দিন ধরিয়া স্ৃয্যের 
আলো ও তাপ লাগে, তাহা হইলে টাদের মাটি-পাথর তাতিয়া 
আগুন হইয়া পড়িবে। কিন্তু জ্যোতিষীর ইহার ঠিক উল্টা 
কথ! বলেন। তাহাদের মতে আমাদের পনেরে। দিনের মত 
লঙ্বা দিনগুল] টাদকে একেবারে গরমই করিতে পারে না। 
বারে! ঘণ্টা মাত্র স্র্ধ্ের তাপ পাইলে যে, পৃথিবী এত গরম 
হয়, তাহার একমাত্র কারণ পৃথিবীর চারিদিকের বাতাস এধং 
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জলের বাম্প। সূর্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে 
তাপ আসে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাম্প 
তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে দেয় না। কোনে 
জিনিসকে গরম রাখিতে হইলে যেমন আমরা তাহার চারি- 
দিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা লেপ-কাথ! জড়াই, আকাশের 
বাতাস ঠিক যেন লেপ বা কম্বলেরই কাজ করে। বাহির 
হইতে পুধিবীতে যে তাপ আসে, আমাদের বায়ুর আবরণ 
তাহাকে পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় ন1:-_-এজপগ্তই পুথিবা 
বেশ গরম থাকিয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে। 

কিন্তু টাদে ত একটুও বাতাস নাই এবং জলের বাম্পও 
নাই, কাজেই সূর্যের আলোর সঙ্গে যে তাপ চাদের উপরে 
আসিয়া পড়ে, নিনেষের মধ্যে তাহা টাদ ছাড়িয়া আবার 
মহাকাশের দিকে ছুটিয়া যায়। কাজেই সকল সময়ে মহা- 
শৃন্যের মতই চাদ ঠাণ্ডা থাকে । দিনের তাপে টাদ যদি এত 
ঠাণ্ডা থাকে, তাহা হইলে উহার যে আধখানায় পনেরো দিন 
ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহ! যে আরো ঠাণ্ডা হইবে, তোমর! 
ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ। 

টাদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা! তাহাও জ্যোতিষীরা হিসাব 
করিয়াছেন। তোমরা জ্বর মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ। মানুষের গায়ের গরম সাড়ে আটানববুই ডিগ্রির 
সমান। স্থুতরাং সাড়ে আটানবব্‌ই ডিগ্রির গরম কি-রকম 


তোমরা! আন্দাজ করিতে পার। এই গরম কমিয়া কমিয়া 
৪ 


১১৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


যখন শুন্য হইয়া পড়ে, তখন কত ঠাণ্ডা হয় এখন ভাবিয়া! দেখ । 
জ্যোতিষীরা বলেন, চাদ এত ঠাণ্ডা যে সেখানে থারমোমিটার 
রাখিলে তাহার তাপ শুন্যের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়। 
যায়। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! যদি টাদে একটুও 
জল থাকিত, তাহা হইলে এত ঠাগায় জমিয়া তাহা পাথরের 
মত শন্ত বরফ হইয়! দাড়াইত না কি? এই রকম টীাদে 
কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপাল। থাকিতে পারে ? 

তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে, গাছপাল। জীবজন্তকে 
বাচাইয়া রাখিবার মত তাপও টাদে নাই। 


চাদের মৃত্যু 


উঞ্পাচে সত্যই মরা জিনিষ । দেহের শুঙ্গ হাড়গোড় বাহির 
করিয়া সে ভূতের মত পুথিবীব চারিদিকে দিবারাত্ি পাক 
দিয়া বেড়াইতেছে। যেই হ্ূর্য্য আছে, তাই তাহার গায়ে 
একটু আলো! দেখা যায়, তাহা না হইলে সে ভুতের মতই 
কালে। হইয়া পৃথিবাকে প্রদক্ষিণ করিত। ভাবিয়া দেখ, 
টাদের কি ছুর্গতি ! মরিয়াও তাহার মুঞ্ডি নাই ! 
এখন তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, টাদের এই ছুরবস্থা 
কেন? এক কথায় যদি ইহার উত্তর প্চনিতে চা, তাহ। 
হইলে বলি, ছোট হইয়। জণ্মিয়াছিল বলিয়াই--টাদের এই 
অকাল-মৃত্যু। আমাদের পৃথিবীর সকল জীবদ্রশ্থীই ছোট 
হইয়া জন্মে, তার পরে ধারে ধীরে বড় হয় এবং পরে বুড়ো 
হইলে মরিয়া যায়! কিন্তু আকাশের জোতিক্ষদের মধ্যে 
নিয়ম এই যে। কেহ ছোট কেহ বড ভইয়! জম্মে। যাহার! 
বড় হইয়া জন্মে তাহারাই বাচে অনেক দিন,_শীত্র মরে 
কেবল ছোটরা । টাদ পৃথিবীর পুত্র সে অনৃষ্টের দোষে 
ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল, তাই সে শীঘ্র শীত্ব বুড়ো হইয়া 
মরিয়াছে। 

টাদকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বুঝিলে 
না। জ্যোতিষীর! স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে, 


১১৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


যখন পৃথিবীর উপরটণ এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না এবং শক্ত 
মাটি পাথর ইহার উপরে খু'জিয়াই মিলিত না। বলা বাহুলা, 
ইহা অনেকদিন আগেকার কথা! এখনকার পৃথিবা যে সব 
জিনিস দিয়া প্রস্তুত তখন তাহা সব একাকারে থাকিয়া বন্‌ বন্‌ 
করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুরা নয়, এ-সব জিনিষ গরম 
বাম্পের আকারে থাকিয়। হয় ত একটা ছোট হৃর্যের মত 
জ্বলিত। কিন্তু পৃথিবী ত আর সৃধ্যের মত বড় নয়, কাজেই 
কিছু দিনের মধ্যে সে তাপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও 
তাহার শরারের বাষ্প” জমাট বাধিবার চেষ্টা করিতেছিল, 
কিন্ত তখনো তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল এবং সে আগেকারই 
মত বন্‌ বন্‌ করিয়] দ্বুরিতেছিল। পৃথিবীর দেহ যখন এই 
রকম কোমল এবং গরম, তখনি পৃথিবার দেহ হইতে 
খানিকট। অংশ খসিয়। গিয়া চাদের জন্ম হইয়াছিল। তাহ! 
হইলে দেখ, পৃথিবী নিজের দেহ দিয়াই টাদকে গড়িয়াছিল। 
কাজেই টাদকে যদি পৃথিবীর পুর বল! যায় তাহা হইলে 
অন্থায় হয় না। 

যাহ! হউক টাদের মৃত্যু কেমন করিয়া হইল এখন বলি 
শুন। চাদ যখন পৃথিবী হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছিল, 
তখন দুয়ের তাপ সমান ছিল এবং দুজনেই দেহের তাপ 
ছাড়িয়া 2াগ্তা হইতে আরস্ত করিয়াছিল। এই অবস্থায় কে 
শীত শীঘ্র ঠাণ্ডা হইবে বলিতে পার কি! চাদ আকারে ছোট, 
কাজেই সে শীঘ্র ঠাণ্ড! হইয়া পড়িতে লাগিল। এক হাডি 


চাদের মৃত্যু ১১৭ 


ভাত যখন উনন্‌ হইতে নামানো হয়, তখন তাহার সব অংশই 
প্রায় সমান গরম থাকে । কিন্তু বদি এক হাতা ভাত হাড়ি 
হইতে লইয়া একখান। থালায় রাখিয়া দাও, তাহ! হইলে 
হাঁড়ির ভাতের অনেক আগে খালার এক হাত ভাত ঠাণ্ডা 
হইয়া পড়ে। এই-রকমেই পৃথিবীর চেয়ে ছোট চ'াদর্টিই হী 
ঠাণ্ডা হইয়াছিল এবং তাহার সেই বাম্পীয় দেহ শীঘ্র শীত্র 
তরল হইয়া শেষে জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
তখনো তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গলা অবস্থায় 
ছিল ;_তাই চশদের উপরকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়। 
ভিতরকার গল মাটি-পাথর হাজাব হাজার আগ্নেয় পর্বতের 
আকারে উপরে উঠিত। ইহার পরে চাদের ভিতর পধ্যস্ত 
ঠাণ্ডা হইলে আগ্নেয় পর্বত নিভিয়া গিয়াছিল এবং চাদের 
চারিদিকে তখনো যে সব হাল্কা রকমের বাম্প ছিল তাহা 
দিয়া জলের স্ষি হইয়াছিল। এই সময়টাই চাঁদের ভাল 
সময় ছিল।তখন আমাদের এখনকার পুথিবীরই মত 
চাদের সমুদ্র-ভরা জল ছিল; হয়ত আকাশ-ভর1 বাতাসও 
ছিল। এখন হইতে কত দিন আগে টাদের এই সুখের 
জীবন আসিয়াছিল জানি না, কিন্ত তখনো আমাদের পৃথিবী 
যে, ভয়ানক গরম ছিল এবং তাহাতে পশুপক্ষী মানুষ 
গাছপালা কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চয় । 

ইহার পরেই যখনই চাদের সমস্ত দেহ ভিতর পধ্যস্ত 
একেবারে ঠাণ্ডা হইয়। গিয়াছিল, তখনি তাহার সুখের জীবনে 


১১৮ গ্রহ নক্ষত্র 


মৃত্যুর লক্ষণ একে একে দেখ। দিতে আরম্ত করিয়াছিল । 
গরম না থাকায় সমুদ্রের জল কতক মাটির ভিতর প্রবেশ 
কাঁরয়া বরফ হইয়া পড়িয়াছিল ও কতক টাদের দেহের নান 
জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইতে আরস্ত করিয়াছিল। 
চাদে বাত।স ছিল কিনা জানি না, যদি ছিলই ভাবিয়া লওয়। 
যায় তাহা হইলে ইহাও একট্-একটু করিয়া টাদকে ছাড়িয়া 
মহাক!শের দিকে পলাইতে আরম্ত করিয়াছিল। চাদের 
যেন দেহখানি ছোট, তাহার টানও সেই-রকম অল্প। 
বাতাসেগ মত চঞ্চল জিনিসকে সে টানিয়া পাখিতে পারিবে 
কেন? 

এই-একমে যখন চাদের ভিতরকফার তাপ, সমুদ্র-ভরা 
জল, আকাশ-ভরা বাতাস একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তখনি 
চর মৃত্যু হইয়াছিল ! 


পৃথিবীর মৃত্যুভয় 


ইসা মরিয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্ত 
দিনে-দিনে তাপ ত্যাগ করায় পূথিবার৪ ভিতর পধ্যস্ত যে 
ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ। 
চাদের যেমন মৃত্যু হইয়াছে, পথিবীরও যে একদিন সেই- 
রকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা নিশ্চিত) দিনে দিনে পুথিবী 
মৃত্যুর দিকে চপিয়াছে। 

এখনে! পরথিবীর ভিতরে গরম আছে, কিপ্তু তাহার 
উপরকার অনেক আগ্নেয় পর্বতই নিভিয়! গিয়াছে, ছুই 
চারিটি মাত্র জাগিরাঁ আছ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পরে পুথিবীর 
সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং আাগ্রনের় পর্বতও নিভিবে। 
পৃথিবীর টানে এখন চাদের একটা দিকই যেমন পথিবীর 
দিকে থাকে, মৃত্যুর পূর্বে সেই-রকম পুৃথিবীরও একট! দিক 
সূর্যের পানে চিরদিনের জন্য তাঁকাইয়া থাকিবে । একদিকে 
সুধ্যের আলে! ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্‌ 
চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ডূবিয়া থাকিবে । তখন পুণিবীতে 
জল বাতাস খুজিয়া মিলিবে ন! এবং গাছপালা পশুপক্গী 
ও মানুস্রে চিহনও ধরাতলে থাকিবে ন। থাকিবে কেবল 
গশুক্ষ বড় বড় পাহাড়-পর্ধত এবং জলহীন সমুদ্রের গভীর 
গর্তগুলি | 


১২০ গ্রহ-নক্ষত্র 


টাদ মরিয়া গিয়া আমাদের পৃথিবীকে যে মৃত্যুর ভয় 
দেখাইয়াছে তাহা সতা, কিন্তু ইহাতে তোমাদের ভয় 
পাইবার কিছুই নাই। কারণ কত হাঁজার হাজার বগসর 
পরে এই মৃত্যু আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবে তাহা হিসাব 
করিয়া আজও ঠিক করা যায় নাই। তবে মৃত্যু মিথ্যা 
হইবার নহে,__একদিন তাহ! আসিবেই আসিবে । 


সূর্য্যের ছোট গ্রহ 


গহ্িন্থীল্ল কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে সূর্য্য ও 
চাঁদের কথাও বলা হইল। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের একমাত্র 
গ্রহ নয়,_-পৃথিবা ছাড়া আরে! সাতটি জ্যোতিক্ষ, কেহ কাছে 





সাধ্যের ছোট গ্রহ। 


কেহ দূরে থাকিয়া সূর্ধ্কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার! 
সুধ্যের সম্পূর্ণ অধীন। সূর্যের আলোতে তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই উজ্জল হয় এবং সুর্যের তাপে গরম হয়। তাহাদের 


১২২ গ্রহ-শক্ষত্র 


নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, মনে নাই কি? সুর্যের 
খুব কাছে থাকিয়া ঘুরিতেছে বুধ, তার পরে শুক্র এবং 
গুক্রের পরে আমাদের পুখিবী। পুথিবী যেপথে ন্ূর্যকে 
ঘুরিতেছে, তাহার বাহিরে পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনস্‌ এবং নেপ্‌ চুন আছে। 

নুধ, পুত্র, পৃথিবী ও মঙ্গল সুধ্যকে মাঝে রাখিব যে- 
রকম পথে ঘুরিয়া বেড়ায় পুর্বব পুষ্গার তাহার একটা ছবি 
দিলাম । এই সব গ্রহদের পথগুলি কি-রকমে স্্য্যের 
চারিদিকে সাজানো আছে, ছবিখানি দেখিলেই তোমরা 
পুঝিবে। ইহারা সুধ্যের রাজ্যের ছে।ট প্রজ1;_তাই 
ইঠাদের পরিচয় আমরা প্রথমে দিব। 


বুধ 
স্রত্যহ্বল্লল চারিদিকে যে-সব গ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে 
ব্ধই স্ুধ্যের খুব কাছে আছে । এজন্ বুধের কথাই আগে 
বলিব। বুধ আবার সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট । 
সেযেন শুধ্যের ছোট ছেলে, তাই স্ুধ্য তাহাকে কাছ-ছাড়া 
হইতে দেয় না। বুধকে ইংরাজিতে মারকারি (1০100 


বলে। 
আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতেরা বুধ গ্রহকে বেশ 


ভালে! করিয়া জানিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব 
করিয়া বাঠির করিয়াছিলেন। পুরাণে লেখ! আছে, বধ 
গ্রহটি আমাদের টাঁদেরি একটি পুত্র । 

যাহা হউক, বুধ স্ধ্যের খুব কাছে থাকে বলিয়! তাহাকে 
দেখা বড় কঠিন। স্ধ্যেপ আলোর সীমার মধ্যে তাহার 
বসতি, এজন্য ইচ্ছা কর্গিলে যখন-তখন তোমরা বুধকে 
দেখিতে পাইবে না,__জ্যোতিষীরাও যখন ইচ্ছা উহাকে 
দেখিতে পান্‌ না। গ্রহের যে-পথে স্র্যাকে দ্বুরিয়া আসে, 
তাহা ঠিক গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকট। 
পাখীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মত 
পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বুধ কখনো কখনো স্র্যের আলো হইতে 
একটু দূরে আসিয়া পড়ে। এই সময়েই পুর্ব বাঁ পশ্চিম 
আকাশের গায়ে ভোর রাত্রে এবং সন্ধ্যায় বুধকে দেখা যায়। 


১২৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


বুধকে খুব ছোট গ্রহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ে! 
না, ইহা আমাদের চাদের চেয়ে ছোট । টাদের উপরে স্থুড়ঙ্গ 
কাটিয়া তাহার ঠিক মাঝখানে যাইতে হইলে স্থুড়ঙ্গটিকে প্রায় 
এক হাজার মাইল গভীর করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের 
উপরে যাও এবং তাহার দেহের ঠিক মাঝে যাইবার জন্য 
কুরে খু'ড়িতে আরন্ত কর, তাহা হইলে কুয়োটিকে দেড় 
হাজার মাইল গভীর করিতে হয়! ভাবিয়া দেখ, ইহ! 
টাদের চেয়ে কত বড়। 

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পুথিবী কত ব্ড় 
তাহা তোমরা জান। এখন যদি কেহ বুধকে ভাডিয়া একট! 
পৃথিবী গড়িবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে একুশটা বুধকে 
না ভাঙিলে একট! প্রথিবী গড়া যাইবে না। স্ুধ্য কি প্রকাণ্ড 
জিনিষ, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমরা যদি তূর্যোর 
সহিত বুধের তুলনা করিতে যাও, তাহা হইলে একট হতীর 
সঙ্গে একট! মশার তুলনা কর! হয়! এক হাত ফাকওয়ালা 
একটা মাঝারি জালাকে যদি স্ূ্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহ! 
হইলে বুধ হইয়া দ্াডায় একটি সরিষার আধখানার সমান ) 
সূর্য্যের সম্ভানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়। 
দেখ । 

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় সুর্য) বুধকে এত কাছে 
কাছে রাখিয়াছে। হ্ূর্যের হয়ত ভয় হয়ঃ বুঝি তাহার ছোট 
ছেলেটি হারাইয়া যায়। সত্যই, বুধ যদি বৃহস্পতি শনি 


বুধ ১২৫ 


প্রভৃতি তাহার ঝড় বড় ভাইদের কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে 
তাহার রক্ষা ছিল ছিল না। পৃথিবী যেমন টাদকে কাছে রাখিয়! 
নিজের চারিদিকে ঘ্ুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, উহারও হয় ত 
ছোট ভাই বুধকে এ-রকমে চিরকালের জন্য ঘুরাইয়া মারিত। 

বুধ সুর্যের কাছে আছে; তাই বলিয়া মনে করিও না, 
সেদশক্রোশ বা একশত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ স্থ্য্য 
হইতে তিন কোটি যাটু লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াছে । গ্রহ- 
নক্ষত্রদের দূরত্বের হিসাবে এই দুরত্ব অতি অল্প, সেই জন্যাই 
বুধকে শুধ্যের কাছে বলিলাম। কিন্তু আমাদের হিসাবে এ 
দুরত্ব অতি প্রকাণ্ড। যদি তুমি বুধে গিয়া! একখানা রেলের 
গাড়িতে চাপিয়। স্ুৃধ্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীখানা 
যদি ঘণ্টায় পঞ্শ মাইল করিয়! দৌডায়, তাহ! হইলে প্রায় 
তিরাশী বংসর পরে তুমি নুর্যো গিয়া উপস্থিত হইবে। 
অর্থাৎ যদি বারো বৎসর বয়সে গাড়ি চাপিতে পার, তবে 
পঁচানবব,ই বৎসর বয়সে তুমি সুর্য্যে পৌছিবে। তোমার 
এখনকার কালো চুলগুলি তখন পাকিয়া শাদা হইয়] যাইবে 
এবং এমন সুন্দর দাতগুলিও পড়িয়া যাইবে । 

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, বুধের 
সেরকম একটিও টাঁদ নাই। বুধ নিজেই চাদের মত ছোট 
জিনিস, ইহার আবার চাদ থাকিবে কেমন করিয়া ? 

পৃথিবী বুধের চেয়ে কত বড় তাহ1 তোমাদিগকে আগে 
বলিয়াছি। জ্যোতিষীর কি-রকমে দূরের গ্রহদিগের দূরত্ব 


১২৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


আয়তন ও ওজন ঠিক করেন, তোমরা বোধ হয় তাহ! জান 
না। এখন সেসব হিসাব-পত্রের কথা ভোমাদিগকে বলিলে 
তোমরা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীরা কি-রকমে 
নুধের ওজন ঠিক করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি কথ। 
একটু বলিব। 

তামরা পুমকেতু দেখিয়াছ কি? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়াল। 
ধূমকেতু কখনো পুর্বে কখনো পশ্চিম আকাশে দেখ! যায়। 
ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈ্ট মাসে এই-রকম একটা 
প্রকাণ্ড পমকেতু দেখা গিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে 
কি? ধূমকেতু-স্গগ্ধে সকল কথা পরে বলিব। এখন 
এইট্রকু জানিয়া রাখ যে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবী 
বুধ প্রভৃতি গ্রহদের মত এক একট। নিদ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে 
ঘুরিয়া আসে । এই রকমই একট! ধুমকেতু আছে,__তাহার 
নাম এন্কি। এন্কি (409৮9) নামে একজন জ্যোতিষী 
ইহাকে খু'জিয়া বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার এ নাম 
দেওয়া হইয়াছে । এই পমকেতুটি সুর্যের খুব কাছে থাকিয়া 
তিন বসর তিন মাসে স্ৃষ্যকে দ্ু্সিয়া আসে। রেলের গাড়ী 
ষ্টেশনে পৌছিতে দেরি করে, তুমিও কখনো কখনে। ইস্কুলে 
যাইতে দেরী কর। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রের৷ দেরি 
কাহাকে বলে জানে না। যাহার যেমন সময় ঠিক করা 
আছে, তাহাবা সেই সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে। ঘড়ি 
শ্লে। ফাষ্ট যায় কিন্তু উহাদের শ্লে! ফাষ্ট, নাই। 


বুধ ১২৭ 


কিন্তু বহুদিন আগে হঠাৎ একট। ভাবনার কথ! 
হইয়াছিল। যে-দিন এন্কির ধূমকেতৃকে দেখিবার কথা 
ছিল, সেদিন এন্কি দেখা দিল না। পণ্ডিতদের মহা 
ভাবনা হইল। জব মিথ! হইতে পারে, কিন্তু হিসাব ত মিথ্যা 
হইবার নয়! হিসাবে ভুল আছে ভাবিয়া! তাহারা! অঙ্ক 
কধিতে লাগিলেন। দশ হইতে ছুই বাদ দিলে আট বাকি 
থাকে, তোমরা অঙ্ক কধিয়া ইহা ঠিক করিতে পার। এখন 
যদি একদিন হঠাৎ দেখ! যায় যে, দশ পয়সা হইতে দুই পয়সা 
খরচ করিলে ছয় পয়সা বাকি আছে, তাহা হইলে তোমরা 
অবাক হইয়া যাও নাকি? তোমর! তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে 
থাক যে, হিসাবে ভূল হইয়াছে । জ্যোতিযীরা এন্কিকে 
আপদিতে না দেখিয়া, এই-রকম অবাক্‌ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন, 
হয় ত হিসাবে ভুল আছে। কিন্তু ভুল ধর! পড়িল না। 

পণ্ডিতমহলে মৃহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল । কেহ 
বলিতে লাগিলেন, এন্কিকে স্থ্ধ্য টানিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। 
কেহ বলিলেন, ঘুরিবার পথে যখন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিল, তখন শনিই তাহাকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। 

জ্যোতিষীর! মহা মুক্কিলে পড়িলেন; আকাশে এন্কির 
খোজ করিতে তাহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া 
যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্কি দেখা দিল। 
তাহাদের ভাবনা! দূর হইল বটে, কিন্ত এন্কি পথের মাঝে 
কেন এত দেরি করিল, তাই ঠিক করিবার জন্য তাহাদিগকে 
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হিসাবে বসিতে হইল্‌। রেলের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌছিতে 
দেরি করে, তখন ্রেশন-মাষ্টার বুঝিয়া! লন, পথে তাহার 
কল বিগড়াইয় গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনো মাঝ-স্টেশনে 
আটকু থাকিতে হইয়াছে । কিন্তু এন্কির কল ত 
বিগড়াইবার নয়;_স্থির হইল, পথে তাহাকে কেহ 
আটকাইয়া রাখিয়াছিল। 

যেপথে এন্কি স্র্যাকে ঘুরিযা বেড়ায়, তাহার কাছে 
কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ ছিল কি না, পণ্ডিতের ম্যাপ খুলিয় 
তাহা দেখিতে লাগিলেন । দেখা গেল, এ সময়ে বুধগ্রহ 
এন্কির পাশে ছিল। পণ্ডিতের হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন,__ 
সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধুমকেতু এন্কিকে পথের মাঝে 
পাইয়া বুধ তাহাকে টানাটানি করিয়া একটু মজা! করিয়াছিল; 
তাই ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব ! 

যাহা! হউক এই টানাটানিতে এন্কির একটু কষ্ট 
হইলেও জ্যোতিষীদের খুব সুবিধা হইয়। গিয়াছিল। সে কত 
দিন দেরি করিয়াছিল তাহ জ্যোতিষীর জানিতেন। কত 
জোরে টানিলে এই রকম দেরি হইতে পারে, তাহারা অস্ক 
কষিয়া তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। তার পরে বুধের 
শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই স্থির 
হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, মোট? মানুষের গায়ের জোর 
ছিপছিপে লেকের জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় না। 
কুস্তিগবীর পালোয়ানেরা মোট! নয়। খুব মোটা লোকেরা 
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এই সব পালোয়ানের সহিত লড়িতে গিয়া প্রায়ই হারিয়া 
যায়। কিন্ত গ্রহনক্ষব্রদের নিয়ম অন্ট রকম; ইহাদের মধ্যে 
যে বেশি মোট তাহার জোরও তেমনি বেশি । কাজেই 
কোনো গ্রহের টানের পরিমাণ জানিতে পারিলে, সে ওজনে 
কত তাহা ঠিক করা কঠিন হয় না। 

এই রকমেই জ্যোতিষীরা ঠিক করিয়াছেন__-একুশট! 
বুধগ্রহ একট! পুখিবীর সমান। 

এন্কির কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় কাটিয়া গেল; 
এখন বুধগ্রাছের অন্যান্ত খবর তোনাদিগকে দিব। 

গ্রহমাত্রেই সুধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমাদের 
পৃথিবী একটি গ্রহ-_ন্ূর্যাকে একবার পাক দিয়া আপিতে 
ইহার তিন শত পইষটি দিন অর্থাৎ একবংসর সময় 
লাগে । একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। বুধও 
একটা গ্রহ, সে কতদিনে স্য্যকে প্রদক্ষিণ করে জান 
কি? জ্যোঠিষীরা ঠিক করিয়াছেন, অষ্ট-আশী দিনে সে 
একবার সূর্যকে ঘ্ুরিয়া আমে ;- তাহ! হইলে বুঝা যাইতেছে, 
বুধে যদি প্রাণী থাকে, তবে তাহাদের এক বৎসর হয় অষ্ট- 
আশী দিনে। অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর বুধের প্রায় 
চারি বসরের সমান। বুধের রাজ)ট1 বড় বিচিত্র নয় কি? 
এখন যদি তোমার বয়স বারো বৎসর হয়, বুধের লোকের! 
তোমার বয়স হিসাব করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বৎসর । 


অষ্টআমী দিনে একবার ক্ুর্যকে পাক দিয়া আশা বড় 
9 
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সোজা ব্যাপার নয়। বুধ পৃথিবীর চেয়ে সুর্যের কাছে আছে, 
এজন্য যে গোলাকার পথে সে হৃধ্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা 
পৃথিবীর পঞ্রের চেয়ে ছোট । কিন্তু তবুও অষ্টআশী দিনে 
সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে বুধকে খুব জোরে জোরে চলিতে 
হয়। এক বসরে নূধ্যকে ঘ্ুুরিয়া আসিতে পুথিবী কত 
জোরে চলে; তোমরা বোধ হয় জান না। প্রতি সেকেও্ডে 
উহাকে উনিশ মাইল করিয়া চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক 
বেগ, মনে ভাবিয়া দেখ । তুমি প্রাণপণে দৌড়িয়া এক 
সেকেণ্ডে হয ত ছুই হাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার 
না। কিন্তু পৃথিবী সেই একটুখানি সময়ে সূর্যকে ঘুরিবার 
জন্য দৌড়ায় উনিশ মাইল ! বন্দুকের মুখ হইতে যে গুলি 
বাহির হয়, তাহা এত জোরে চলে যে, গুলি চোখে দেখা 
যায় না। পৃথিবী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েও 
জোরে। বুধের জোর আবার পুথিবীর চেয়েও বেশি ;+-সে 
প্রতি সেকেগ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা চলে এবং এই-রকমে 
চলিয়া অই-আশী দিনে স্ূর্যাকে ঘুরিয়া আসে। স্থধ্যের 
চারিদিকে যত ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের 
মধ্যে কোনটি এত বেগে চলে না। এই জন্তই গ্রীকেরা 
বুধের নাম দিয়াছিলেন ( 015-০015 ) অর্থাৎ *ৃর্য্যের দূত! 

অমাবস্যার পরে টাদ কেন একটু-একটু করিয়া বড় হইয়া 
শেষে পৃণিমায় সম্পূর্ণ গোল হইয়! পড়ে, তাহা তোমাদিগকে 
আগে বুঝাইয়াছি। বুধ ও শুক্রের স্ধ্য-প্রদক্ষিণ-পথ 
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পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্য বুধ ও শুক্র ছুয়েরই 
চাদের মত ক্ষয-বৃদ্ধি দেখা যায়। 

বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। এখানে একট! 
ছবি দিলাম, ছবি দেখিলেই বুঝিবে। ছবির মাঝে সূর্য স্থির 
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শুক্র ও বুধের কলার হা'সবৃদ্ধি। 

হইয়া দীড়াইয়া আছে এবং তাহারি চারিপাশে বুধ ঘুরিতেছে। 
পৃথিবী আছে ইহার ভ্রমণপথের বাহিরে । গূর্য্যের আলে 
গায়ে লাগায় কি-রকমে বুধের কলার হ্াসবৃদ্ধি হইতেছে 
তোমরা এখন ছবি দেখিলেই বুঝিবে 

পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ প্রায় চবিবশ ঘণ্টা, ইহা 
তোমরা জান। সে চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের 
চারিদিকে একবার ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিনরাত্রির পরিমাণ 
এই-রকমই হইয়াছে । প্রাচীন জ্যেতিষীদের জান৷ ছিল, 
বুধগ্রহও চবিবশ ঘণ্টায় একবার দ্বুরপাক খায়। কাজেই 
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তাহারা বলিতেন পৃথিবীতে যেমন চবিবশ ঘণ্টায় দিন-রাত্রি 
হয়। বুধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোতিষীর একথা 
স্বীকার করেন না। তীহারা খুব বড় দূরবীণ দিয়া বুধকে 
দেখিয়। বলিয়াছেন, টাঁদ যেমন তাহার একট] পিঠই চিরকাল 
পৃথিবার দিকে ফিরাইয়া রাখে, সেই-রকমে বুধও তাহার 
দেহের একট। দিক্‌ সুধ্যের দিকে ফিরাইয়া ঘুরিতেছে। 

তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, বুধের একটা পিঠেই চির- 
কাল রৌদ্র পায় এবং বাকি অংশটা চিরকালের জন্য 
অদ্ধক।রে ডুবিয়া থাকে। কাজেই বলিতে হইতেছে, বুধে 
পৃথিবার মত দিনরাত্রির পরিবর্তন হয় না। উহার একট 
দিকে চিরকালের জন্য রাত্র এবং আর একট দিকে চির- 
কালের জন্ত দিন হইয়া আছে । বুধ গ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, 
ৃধ্যের উদয়-অস্ত নাই, গ্রীন্ন, বদ প্রভৃতি খতুর পরিবত্তনও 
নাই! কি ভয়ানক স্থান ! 

বুধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্যে অনেক কাছে আছে, এজন্য 
সুধ্যের তাপ ও আলো তাহাতে অত্যন্ত বেশি পড়ে। আমরা 
রধা-বাড়া করিবার জন্য কাঠ কয়লা কত কি জ্বালিয়া আগুন 
করি। কিন্তু বুধে সূর্যের তাপ এত বেশি যে তাহাতেই 
জল টগবগ করিয়া ফুটিতে পারেঃ_-আগুন জ্বালার দরকারই 
হয় নাঁ। সেখানে হ্ধকে আকারেও খুব বড় দেখায়__ 
বুধগ্রহের সৃধা আমাদের হৃধ্যের প্রায় নয় গুণ বড়। 

যেখানে এত গরম এবং যেখানে দিন-রাত্রিঃ তিখি-মাস, 
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ঝতু-সম্বংসর কিছুই নাই, সেখানে যে জল নাই, বাতাস নাই, 
বৃষ্টি নাই এবং মানুষের বা পশ্পক্ষীদ্দের মত প্রাণীও নাই, 
একথা তোমাদিগকে বলাই বাহুল্য । বুধ টাদেরই মত 
জনপ্রাণিহীন শুক্ক গ্রহ | 


জ্যোতিষীর বৃধের ফোটোগ্রাফ-ছবি তুলিয়াছেন। 
ছবির স্থানে স্থানে ফাট। ফাট। দাগ দেখা যায়। জ্যোতিষী- 
দের মতে ইহা বুধের উপরকার বড় বড় ফাটাল। হাজার 
হাজার ব€সর ক্রমাগত সূর্যের তাপ পাইয়! বুধের মাটি-পাথর 
সম্ভবতঃ এ-রকমেই: ফাটিয়া গিয়াছে । দ্ূরবীণ দিয়া এই 
ফাটালগুলিফে চাদের সমুদ্রের মত স্পষ্ট দেখা যায়। এই 
জন্যই জ্যোতিষীর! বলেন, বুধে বাতাস ব৷ অন্ত কোন বাষ্প 
নাই এবং মেঘও নাই,-_থাকিলে উহার উপরকার ফাটালের 
দাগগুলিকে কখনই এ-রকম সুস্পষ্ট দেখা যাইত ন!। 

বুধ স্বধ্যের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব 
উজ্জ্বল দেখায় না। উহার উজ্জ্বলতা আমাদেরই চণদেরই 
মত। বুধ কেন এত অনুজ্ঞল তাহা বোধ হয় তোমরা 
বুঝিতে পারিয়াছ । কালে মাটি বা পাথরকে রৌদ্রে ফেলিয়া 
রাখিলে, তাহাকে কি কখনো উজ্জ্বল দেখায়? কিন্তু শাদ। 
কাগজে বা কাচে গৌদ্র পড়িলে, তাহা চক্‌ চক করে। বুধের 
উপরট]1 সম্ভবতঃ কালে মাটি বা কালো পাথরের মত কোনো! 
জিনিস দিয়া গড়া, তাই সে বেশি হুধ্যের আলো পাইয়াও 
বিশেষ উজ্জ্বল হয় না। 


শ১এ, 

স্নুল্প ভাজুন কথা বলা হইল, এখন গুক্রের কথা বলিতে 
হইবে । গ্ুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাস্‌ € ৬০19) বলা হয়। 
বুধগ্রহের পরেই শুক্রের ভ্রমণ-পথ এবং শুক্রের পরেই 
আমাদের পরথিবীর ভ্রমণ-পথ । 

হাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, প্ক্র আমাদের পুথিবীর 
খুব কাছে আছে। কত কাছে আছে জান কি? হিসাব 
করিয়া দেখিয়াছি-_শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক এক সময়ে 
পরখিবী হইতে আড়াই কোটি মাইল তফাতে আসিয়া দাড়া। 
পৃথিবী হইতে টা বত দূরে আছে, শুক্র তখন তাহারি এক 
শত গুণ দূরে আসে। তোমর। হয় ত ভাবিতেছ, যাঁহা এত 
দূরে, তাহাকে কেমন করিয়া কাছের জিনিস বলা যায়। 
কিন্ত তোনাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই আকাশটি নিহাস্ত 
ছোট জায়গা নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-ন্ক্ত্র বাস করে 
তাহারা খুবই দুরে দূরে থাকে। এই কারণে দু-মাইল দশ 
মাইল লইয়া ইহাদের দূরহ্থের হিসাব করা যায় না, কোটি 
কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়া হিসাবে বসিতে হয়। সেই 
হিসাবে শুক্রকে পুধিবীর কাছের বস্কুই বলিতে হয়। 

পু'থবীর এত কাছে থাকে বলিয়া শুক্র-সন্দন্ধে আনেক 
খবর আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন 
জ্যোতিষীরা ইহাকে খুব ভালে করিয়া জানিতেন। এজন্য 


শুতে ১৩৫ 


আমাদের পুরাণে এবং অন্যান্য ধণ্ম-পুস্তকে ইহার অনেক 
উল্লেখ দেখা যাঁয়। কোনে পুস্তকে শুক্রকে পুরুষ বলিয়া 
লেখা হইয়াছে, এবং কোনো পুস্তকে তাহাকে স্ীলোক বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে । উড়িষ্যায় কণারকের ভাঙা মন্দিরে 
শুক্রগ্রহের একটা চেহারা পাথরে খোদা আছে। সেখানে 
শুক্রকে ভ্রীলোফের আকারই দেওয়া হইয়াছে। 

শুক্রের জন্ম-সন্মদ্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার 
গল্প আছে। শ্রীকষ্ের পুত্র পছ্যয়ের নাম তোমরা হয় ত 
শুনিয়াছ। ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ধর নামে এক অস্থরকে 
বধ করিবেন বলিয়। স্থির ছিল। এই তাস্ত্ররটি ভয়ানক 
অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মন্তা পাতালের সকলেই ইহাকে ভয় 
করিয়া চলিত; প্ররদ্র্যঘ্ের হাতে মুত হইবে শুনিয়া সম্গর 
ভয়ান্ক চিস্তিত হইয়া পড়িল এবং অনেক ভাবিয়া চিস্ডিয়া 
স্থির করিল, প্রদ্যুয়ের জন্বা হইবামাত্র তাহাকে হশ্যা করা 
ব্যতীত নিজেকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। শ্ীকু্ের 
ঘরে শ্রদ্যয় জন্মগ্রহণ করিলেন। এএকুষ্ণ জানিতেন যে, 
তাহার শিশু পুত্রটিকে হত। করিবার জন্য সম্ধর খুব চেষ্টা 
করিবে । তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া 
দিলেন। কিন্তু সম্বরের হাত হইতে শিশু প্রহ্যয়কে রক্ষা 
করা হইল না। কোন্‌ এক স্থযোগে ছয় দিনের শিশু 
প্রহ্যন্নকে সম্বর চুরি করিয়া একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া 
দিল॥ সে ভাবিল, প্রেহ্যন্ন বুঝি মরিয়! গেলেন, কিন্তু সমুদ্রের 


১৩৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


জলে ডুবিয়াও প্রত্যয়ের মৃত্যু হইল না। সমুদ্রের একটা। 
বড় মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। তোমর1 হয়ত ভাবিতেছ, 
মাছট। প্রহ্যয়কে খাইয়া হজম করিয়া ফেলিল; কিন্তু তাহ? 
হইল না। ছয় দিনের শিশু প্রদ্যুয় মাছের পেটের ভিতরকার 
গরমে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে 
সেখানে বড় হইতে লাগিলেন । 

এদিকে এক দিন এ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা 
পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড মাছটিকে পাইয়া জেলের মনে খুব 
আনন্দ হইল। কিন্তু এত ঝড় মাছটিকে খাইবে কে? 
ইহার দামও অনেক। অনেক ভাবিয়। চিন্ভিয়! চারিটা মুটের 
মাথায় বোঝাই দিয়া জেলে মাছ বিক্রয় করিবার জন্য সম্বর 
অস্থরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল । সন্বর তখন বাড়ী ছিল 
নাহয় ত স্বর্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জ্বালাতন 
করিতেছিল, না হয় পাতালে গিয়া নাগরাঙডের লেজ ধরিয়। 
টানাটানি করিতেছিল। সন্গরের বাড়ীতে কেবল ভাহার 
পালিতা কন্া মায়াবতী ছিলেন। মায়াবতী পরমান্ুন্দরী 
ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন সুন্দরী দেখিয়াই সম্বর 
তাহাকে খাইয়া ফেলে নাই। সম্বরষে প্রহ্যয়কে চুরি করিয়া 
সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে মাছের 
পেটের ভিতর আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই 
জানিতেন। যখন জেলে একট। প্রকাণ্ড মাছ বিক্রয় করিতে 
আসিল, তখন মায়াবতী মাছের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলেন 


শু ১৩৭ 


প্রন্থযয়্ এই মাছের পেটের ভিতরে আছেন। জেজে মাছের 
দাম খুবই বেশি চাহিল, কিন্ত্র মায়াবতী দরদন্তুর না করিয়া 
সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়া লইলেন। তিনি 
কাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বটি লইয়। মাছ 
কুটিতে বসিলেন। যাহ ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইলঃ__ 
প্রত্যয় মাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। 

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহা বোধ হয় তোমরা জানিতে 
চাহিতেছ, কিন্ত্বু সে গল্প তোমাদিগকে বলিতে গেলেঃ আর 
জ্যোতিষের কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল এইটুকু 
জানিয়া রাখ যে, ষোলে। বৎসর বয়সে প্রহাম্ম সম্বরকে মারিয়া 
ফেলিলে, এ মায়াবতী ই শু ক্রগ্রহের আকার লইয়া আকাশে বাস 
করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন । ইহাই আমাদের পুরাণের মতে 
শুক্রের জন্ববৃত্তাস্ত ৷ 

যাহ! হউক, শুক্র পৃথিবীর কাছে রহিয়াছে বলিয়া আকাশের 
ছোট বড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোনটি শুক্র তাহ। চিনিয়া লইতে কষ্ট 
হয় না। আকাশের কোন্‌ নক্ষত্রটিকে শুক্র বলিতেছি, তাহ! 
বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই । যে নক্ষত্রটি প্রতি বংসরে 
কয়েক সপ্তাহ ধরিয়! সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে ধক ধকৃ 
করিয়া জ্বলিতে ধাকে সেইটি গ্রক্র। ইহাকে লোকে “সন্ধ্যা- 
তারা” ব1 “সাঝের তার!” বলে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, 
শুক্রকে চিনিয়া লইবার জন্য দূরবীণের দরকার হয় না, বা রাত 
জাগিয়াও বসিয়। থাকিতে হয় না। 


১৩৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


তোমরা “শুক-তারা” বা “পোয়াতে তারাকে” দেখিয়াছ 
কি? ন্ূ্ধ্য উঠিবার আগে বা পূর্বের আকাশে ইহাকে দেখা 
যাঁয়। ইহাও “সাজের তারা”র মত ধক ধক্‌ করিয়! জ্বলে। 
এই নক্ষত্রটাও শুক্র-গ্রহ । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছঃ_-এ আবার কি? তাহা 
হইলে শুক্রগ্রহ কি দুটা? শ্রক্র ছুট! নয়,--একটাই। 
একটি গুক্রই এক সনয়ে পশ্চিমে উঠিয়া “সাজের তারা” হয় 
এবং আর এক সময়ে পৃবে উঠিয্া “পোয়াতে তারা” হয়। 
তোমরা যদি পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে বৎসরের 
যে-সময়ে “সাজের তারা” পশ্চিমে উঠে, তখন পুবে “পোয়াতে 
তারা” উঠে না। আবার যখন “পোয়াতে তারা” পুৰে 
উিতে আরগ্ত করে, তখন “সাজের তারার” সন্ধান পাওয়া 
যায় না। একই রাত্রিতে সন্ধ্যায় "সাজের তারা” উঠিতেছে 
এবং শেষ রাবিতে “পোয়'তে তারা” উঠিতেছে এমন একটি 
রাও তোমরা বুসরের নখে) খুঁভিয়। পাইবে না। 

শুন আকাদ্ধে কত বড় বোধ হয় ইহাই তোমরা এখন 
জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ-সঙ্গন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার 
নাই। কেবল জানিয়া! রাখ যে, পুথিবী ও শুক্র যেন ছুটি 
ঘমক ভগিনী,_-ছুটি প্রায় একই রকমের, পৃথিবী কেবল 
সামান্য একটু বড। কিন্তু ইহ! ছাড়া দুইয়ের মধ্যে আর 
বেশী মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ 
টাদ আছে, কিন্তু শুক্রের একট] ছোট ঠাদও এপর্য্যস্ত খু'জিয়া 


শত্রু ১৩৯ 


পাওয়া যায় নাই। পৃথিবী সূর্যকে একবার দ্বুরিয়া আসিতে 
তিন শত পঁইষট্রি দিন সময় লয়, কিন্তু শুক্র সূর্যকে ঘুরে 
কেবল মাত্র সাড়ে সাত মাসে। অর্থাৎ শুক্রের বৎসরগুলি 
আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান। তার পরে পৃথিবী 
তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চবিবশ ঘণ্টায় ঘ্ুরিয়া এখানে 
দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে, কিন্তু 
বুধ গ্রহের মত শুক্লের একটা দিকই চিরকালের জন্য স্ধ্যের 
পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পিছনের আধখানায় কখনে। 
স্ধার আলে! পড়ে না । তাহ! হইলে দেখ, শুক্রে রাত দিন 
হয় না। যে আধখানায় দিন আছে সেখানে চিরকালের 
জন্যই দিন এবং যে আধখানায় এখন রাত আছে সেখানে 
চিরকালের জন্যই রাত থকে । 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবী ও প্ক্র চেহারায় 
ঠিক ছুটি যমক বোনের নত হইলেও তাহাদের রকম-সকম 
সব উল্ট।। 

পর প্ষ্ঠায় শুক্রের ছু'খানা ছবি দিলাম। এগুলি 
দেখিতে ঠিক চাদের ছবির মত। টাদের মত বুধগ্রহের 
হ্রাসবৃদ্ধি আছে, ইহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। বুধের 
ভ্রমণপথের মত শুক্রের ভ্রমণপথ পৃথিবী ও সুর্যোর মধো 
আছে; এজন্য বুধের মত শুক্রেরও ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। দূরবীণ 
দিয়া যদি তোমর। শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধি দেখিতে পার, তাহ! হইলে 
অবাক হইয়া যাইবে । খালি চোখে যে শুক্রকে একটা 


হ-নক্ষত্র 





আঅগ্বধচজ্রাকার শুক । 


শত্রু ১৪১ 


আলোকবিন্তুর মত জ্বল্‌ জল্‌ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়, 
তাহাকেই দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট টাদের মত দেখায়। 
যদি সুবিধা পাও, তবে একবার দূরবীণ দিয়া শুক্রকে 
দেখিয়া লইয়ো। 

শুক্রের মত উজ্জল নক্ষত্র সমস্ত আকাশটাতে খু'জিয়া 
পাওয়া যায় না। জ্যোতিযারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, 
আকাশের যে-সব নক্ষত্র খুব উজ্জল তাঁহাদের কুড়ি পঁচিশটা 
একত্র না করিদে উজ্জ্বলতা শ্ক্রের সমান হয় না। কিন্তু 
গুক্রের এত আলো কোথা হইতে আসে । সে পৃথিবীর চেয়ে 
সৃর্য্যের কাছে আছে, এজন্য আমর! শ্ধ্য হইতে যে তাপ ও 
আলো পাই, শুক্র তাহারি দ্িগুণ তাপ-আলো পায়। কিন্তু 
তাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জল ? বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে স্যোর 
কাছে আছে, তবে তাহাকে কেন এত উজ্জ্বল দেখায় না? 

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে 
জোতিষীরা পরস্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, 
কিন্ত ভাল উত্তর তাহাদের কাছে পাওয়া যাইত না। কেহ 
বলিতেন, নৃধ্য যেমন তাপ ও আলো দেয়, শুক্র তেমনি 
নিজে তাপ-আলো দেয়। কিন্তু আজকালকার জ্যোতিষীর 
বুড়ো জ্যোতিষীদের এই রকম কথায় বিশ্বাস করেন না। 
তাহারা দেখিরাছেন, শুক্রগ্রহটি আমাদের পৃথিবী ও টাদেরই 
মত জিনিস, হুতরাং তাহার নিজের আলো নাই। শ্র্যের 
আলো! গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয়। 


১৪২ গ্রহ-নক্ষত্র 


সকল গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে ফেন শুক্রকে বেশি উজ্জল 
দেখায় তাহা আধুনিক জ্যোতিবীরাই স্থির করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন, শুক্রের আকাশে বাতাস আছে এবং সেই 
বাতাসে মেঘ ভাসে। স্ৃষ্যের আলো। এই সব সাদ মেঘের 
উপরে পড়িয়া এত উজ্জল দেখায়। কেহ কেহ আবার 
এ-কথাতেও বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন, শুক্রের 
আকাশে খুব ঘন বাতাস বা এরকমের স্বচ্ছ বাম্প আছে, 
এবং তাহাতে ধুলার কণা ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস 
ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নুরের আলো এসব কণার উপরে 
পড়িয়াই শুক্রকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে । 

গুক্রের ছবিটা দেখ, তাহাতে মেঘের মত অনেকগুলি 
কালে কালো দাগ দেখিতে পাইবে । এইগুলিকেই এক দল 
পণ্ডিত মেঘের চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকেই শুক্রের 
উপরকার উচুনীচু মাটির চিহ্ন বলা হইয়া থাকে । 

শুক্রগ্রহের অনেক কথা বলিলাম । তাহাতে মানুষ 
বা অপর কোনো জীবজস্ত বাস করে কিনা, এখন সেই কথা 
বলিব। শুক্রের একদিকে চিরকালের জন্য দিন এবং আর 
একদিকে চিরকালের জন্য ঘোর রাত্রি আছে, একথা 
তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি । স্ত্রতরাং ইহার অন্ধকার 
দিকটা যে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং আলোর দিক্টা যে, 
মরুভূমির মত গরম, একথা তোমরা বোধ হয় অনায়াসে 
বুঝিতে পারিতেছ। এই জন্যই জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেন, 


শুঞ্ু ১৪৩ 


গুক্রে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই বরফ হইয়া 
অন্ধকারের দিকে জমা হইয়া আছে। আলোর দিকৃটা গরম, 
কাজেই সেখানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে ন।। 

আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাতাস 
আকাশের উপর দিয়া ঠাণ্ডা দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের 
বাতাস গরম দেশে আসে, শুক্রেড ঠিন্চ তাহাই হয়। ঠাণ্ডা 
ও গরম বাতাস তাহার ছুই পিঠে চিরদিন ছুটাছুটি করিতে 
থাকে। চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর দিয় প্রকাণ্ড 
ঝড় বহিয়। যায়। 

খুব গরম মরুভূমির মধ্যে মানুষ বাচিয়া থাকে এবং 
মেরু-প্রদেশের বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজন্তুরা বাস 
করে। তা ছাড়। খুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের 
রক্ষা করিয়া চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং 
ঝড়ে যে জীবজন্তথ বাস করিতে পারে না, একথা কখনই বলা 
যায় না। জল ও বাতাসই জীবের প্রাণ সেগুলি যখন 
শুক্রগ্রাহ আছে তখন সেখানে জীবজন্তু থাকারই সম্ভাবনা 
বেশি নয় কি? 

কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে, শুক্র 
ঠিক তোমার আমার মত মানুষ বা আমাদের গোয়াল ঘরের 
গরুর মত গরু আছে। পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত অমিল 
রহিয়াছে তাহ! আগে বলিয়াছি। কাজেই বিধাতা যদি শুক্র 
গ্রহে জীব স্থষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি 


১৪৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


কখনই পুথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া স্থ্টি করেন 
মাই; শুকরের অবস্থার সহিত মিলাইয়াই জীবের স্যগ্টি 
করিতে হইয়াছে । সেই জন্যই বলিতেছিলাম, যদি তোমরা 
শুক্রে কি-রকম জীব আছে দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া 
উপস্থিত হও, তাহ] হইলে সেখানফার জীবজগ্কর আকৃতি- 
প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজস্তুর হয় ত একটুও মিল 
দেখিবে না। এক অদ্ভুত স্যপ্তি তোমাদের চোখে পড়িবে। 
জল তাপ ও আলো না পাইলে গাছপালার বাঁচে ন1। 
শুক্রের অন্ধকার দিকুটানেই কেবল জল বরফের আকারে 
থাকে এবং আলে থাকে তাহার অপর অদ্দেকে । কাজেহ 
বিধাতা যদি শুক্রের গাচছছপালাকে প্রথিবীর গাছপালার মত 
শিকড় দিয়া মাটিতে বাঁধিয়া রাখেন, তবে তাহারা কখনই 
বাচিয়া থাকিতে পারে নাঃ স্ততরাং তোমরা যদি শু ক্রগ্রহে 
গিয়া দেখ যে, সেখানকার গাছপালা পাখীর মত ঝাকে ঝাকে 
আকাশে উডিয়! শুক্রের অন্ধকার দিক হইতে জল শুষিয়। 
লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়া রৌদ্র 
পোহাইভেছে, তাহ। হইলে উহ! দেখিয়া তোমাদের আশ্চর্ধা 
হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পৃথিবী নয়, এজন্য 
সেখানকার কোনো। অব'হার সহিত পুিবীর অবস্থার একটুও 
মিল নাই। কাজেই সেখানকার স্থগ্টির সহিত পৃথিবীর 
স্থ্টির মিল না থাকারই কথা। ই অজানা স্য্ি যে কি 
রকম আমরা তাহা ভাবিয়া চিস্তিয়াও স্থির করিতে পারি না। 


মল 


ও ম্বাশ্র আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথা বলিব। শুক্রের পথের 
বাহিরে পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। 
আগেকার সেই ছবিখানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে 
পড়িবে । কাজেই দেখা যাইতেছে, পুখিবীর এক দিকে আছে 
শুক্র এবং আর এক দিকে আছে মঙ্গল। গুক্র ও মঙ্গল 
যেন পৃথিবীর ছুইপাশের দু'জন প্রহিবেশী। ইহাদের ছ'জনের 
মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, নঙ্গল একটু দূরে । ঘুরিতে 
ঘুরিতে সে যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসিয়] দাড়ায়, তখন 
তাহার দুরত্ব চাদের দূরত্বের প্রার এক শত গুণ হয়। মঙ্গল 
কখনই ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না। 

মঙ্গলকে ইংরাজিতে [975 বলে। আমাদের দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিষীর! ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন ; অঙ্গারক, 
লোহিতাঙ্গ, যম, কুজ, সন্বর্ত এই রকম অনেক নাম আমাদের 
পুরাণ ও জ্যোতিষের বইতে দেখ! যায়। কিন্তু “মঙ্গল” এই 
নামটা! ইহার নিতান্তই আদরের নাম। গ্রহ-নক্ষত্রদের স্থান 
ইত্যাদি দেখিয়া যাহার! মানুষের ভাগ্য গণনা করেন, তাহারা 
মঙ্গলকে ভাল গ্রহ বলেন শা। মঙ্গলের স্বভাব অত্যন্ত 
ক্রুর, এজন্য ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি 
অমঙ্গল হয় । এই জন্যই বলিতেছিলাম। “মঙ্গল” এই নামটি 


উহার আদরের নাম। যাহ! হউক, গণক ঠাকুরদের কথ 
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বলিন না। আকাশের বছুদুরের গ্রহেরা এক-একট। 
মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি-রকমে তাহার অৃষ্টকে কখনো 
ভাল, কখনো মন্দ করে, তাহা জানি না। 

মঙ্গল-গ্রহের জনম্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার 
গল্প আছে। 

দক্ষ যজ্ছে সতীর প্রাণতাগের গল্প তোমরা শুন নাই কি? 
সতী অর্থাৎ হার পিতা দক্ষরাজ৷ খুব জাকজমকের সঙ্গে এক 
ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তার সব মেয়েজামাইকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সতী ও তাহার 
স্বামী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। শিব শ্মশানে বেডাইতেন, 
বড় বড় সাপ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন; গায়ে ছাইভস্ম মাখিতেন 
এবং ষাড়ের -উপর চাপিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই সব দেখিয়! 
দক্ষণজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন; তাই শিবকে 
অপমান করিবার জন্যই তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। 

পিতা মহাযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সতী স্তির থাকিতে 
পারিলেন না, তিনি শিবকে না বলিয়া বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের 
বাড়ি গিয়া হাজির হইলেন। কিন্ত বাপ তাহাকে আদর 
করিলেন না; উপরন্ত্র শিবের অনেক নিন্দা করিতে লাগি- 
লেন। বাপের বাড়িতে গিয়া এইরকম অনাদর হইবে তাহা 
সতী আগে বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে তিনি নিশ্চয়ই 
শিবের কাছ-ছাড়। হইয়া আসিতেন না'। যাহ! হউক, স্বামীর 
মিন্দা শুনিয়া সতী মনে খুব কষ্ট পাইয়। মুচ্ছিত হুইয়া 


মঙ্গল ১৪৭ 
শড়িলেন। মুচ্ছ! ভাঙাইবার জন্য খুব চেষ্টা করা হইল, কিন্ত 
সে মূচ্ছা আর ভাঙ্গিল না,_সতীর মৃত্যু হইল। 

শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাহার অনুচর ভূত- 
প্রেত-পিশাচদের সঙ্গে করিয়া দক্ষরাজার যজ্ছস্থানে আসিয়া 
হাজির হইলেন! ভূতগুলা ভোজের সব আয়োজন নট করিয়া 
ফেলিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত 
হইলেন । পুরাণে লেখা আছে; এই সময়ে তাহার কপাল 
হইতে এক বিন্দ্বু ঘাম মাটিতে পড়িয়া এক ভয়ানক বীরপুরুষের 
উৎপন্তি করিয়াছিল। ভূত-প্রেতেরা দক্ষের য্ক নষ্ট করিবার 
জন্য অনেক পরিশ্রন করিতেছিল, কিন্তু এঁ বীরপুরুষটি ' জন্মু- 
গ্রহণ করিয়া এক নিমিষে একাই যক্ধক্ষেত্রকে শ্মশানক্ষেত্র 
করিয়া ফেলিল। লোকে ভাবিল, বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত 
হইয়াছে। শিব এই বীরপুকষের নাম দিলেন বীরভদ্র। 

বীরভদ্র কিন্তু দক্ষ-য$ ন্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,__ 
এক লাফে ন্বর্গে উঠিয়া স্বর্গ ন্ট করিল, আর এক লাফে 
পাতালে নামিয়! পাতাল পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে 
পর্যন্ত আগুন ধরাইয়! দিল, সমুদ্রের জল দাউ দাউ করিয়া 
জ্বলিতে লাগিল। ্বর্গ মর্ত্য পাতালের লোকের! বীরভদ্রের 
অত্যাচারে “ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে লাগিল ! 

শিব এই-সব দেখিয়া মহা! ছিস্তায় পছিলেন। বীর- 
ভদ্রের মত পালোয়ানকে ত্রিভুবনের মধ্যে রাখিলে যে, স্থি 
লোপ পাইয়া যাইবে, তাহ! তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন।  বীরভঞ্ের 
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ডাক পড়িল। শিব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়৷ বলিলেন, 
তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি খুবই খুসী 
হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভুবনে থাকা চলিবে 
না; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাস করিতে হইবে। 
শিবের আদেশ অনান্য করা কাহারো সাধ্য নাই। আদেশ 
হইবামাত্র, বারভদ্র একটি গ্রহের আকার লইয়া আকাশের 
উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরাণের মতে এই 
গ্রহটিই আমাদের মঙ্গল গ্রহ। 

তোমরা কখনো মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি? যদি না 
দেখিয়া থাক, স্থবিধামত একবার দেখিয়া লইয়ো। সাধা- 
রণতঃ ইহাকে লাল রডের নক্ষত্রের মত দেখায়_-বোধ হয় 
এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার 
“অঙ্গারক৮ এবং এলোহিতাঙ্গ” নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু 
মঙ্গলকে কখনই শুক্রের মত উজ্ভ্রল দেখা যায় না। এই 
জন্য ইহাকে যখন-তখন চিনিয়া লইতে মুস্কিল হয়। লাল 
রঙের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, এই-সব নক্ষত্রের মধ্যে 
মঙ্গলকে হারাইয়া ফেলা আশ্ধ্য নয়। কিন্তু সে যখন 
পৃথিবীর নিকটে আসে তখন তাহাকে বেশ চেন। যায়। দূরের 
জিনিস কাছে আঁসিলেই নড় দেখায় । এজন্য মঙ্গলকেও এ 
সময়ে বেশ বড় দেখায়; তার উপরে আবার লাল রঙ. 
থাকে। আকাশে যখন লাল রঙের বড় তারা দেখিবে, তখন 
জানিরে উহা মঙ্গলগ্রহ। 


মঙ্গল ১৪৪৯ 
কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার এ রকম স্থবিধা সকল বংসর 
হয় না। ছুই বসর অন্তর কয়েক মাসের জন্য যখন উহা 
পৃথিবীর কাছে আসে, কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় দেখায়। 
অন্য সময়ে মঙ্গলকে খু'জিয়া বাহির করিতে হইলে তোমর] 
পাঁজি দেখিয়া উহার স্থান ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। 
পাজিতে যেখানে মাসের বিবরণ আরস্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক 
আগেকার পাতায় কোন্‌ গ্রহ আকাশের কোন্‌ রাশিতে আছে 
তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকে । রাশিচক্রের সঙ্গে তোমাদের 
যখন পরিচয় হইবে, তখন রাশিগুলিকে খু'জিয়া তোমরা তাহাদের 
মধ্যে গ্রহদের সন্ধান করিতে পারিবে 
মনে কর আমরা বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে মঙ্গল- 
গ্রহকে চিনিবার জন্য পাজি দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে 
৫ই বৈশাখ মঙ্গল কর্কট-রাশিতে আছে । রাশিচক্রের সহিত যখন 
তোমাদের পরিচয় হইবে, তখন কর্কটরাশি আকাশের কোন্‌ জায়- 
গায় আছে একবার আকাশের দিকে তাকাইফ়াই তোমরা চিনিতে 
পারিবে । কাজেই এই কক্ট-রাশিতে খোজ করিলেই তোমরা 
মঙ্গলকে দেখিতে পাইবে । নক্ষত্রদের মধ্য হইতে গ্রহদিগকে 
চিনিয়া বাহির করিবার এমন সহজ উপায় আর কোথাও 
পাইবে না। 
যাহা হউক এখন মঙ্গলের অন্যান্য বিষয়গুলির কথা 
বলা যাউক। 
আয়তনে মঙ্গল পুথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, এমন ফি 
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গুর্রের চেয়েও ছোট; চারিটি মঙ্গল. জোড়া না দিলে 
একটা পৃথিবী গড়া যায় না। তাহা হইলে বুৰা যাইতেছে, 
আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর সিকির সমান। ইহার উপরে 
আবার সে বোশ ভারিও নয়। একটা প্রকাণ্ড দ্রাড়িপাল্লার 
এফ দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে 
নয়টা মঙ্গলকে না চাপাইলে দুইয়ের ভার সমান হইবে না। 
যে মাল-মশল! দিয়া ভগবান মঙ্গলকে স্যস্টি করিয়াছেন, তাহা 
পৃথিবীর মাটি-পাথরের চেয়েও অনেক হাল্কা । 

মঙ্গলের একট! ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ শুক্রের মত 
ইহার এক পিঠে চিরদিনের জন্য রাত্রি এবং আর এক পিঠে 
চিরদিনের জন্য দিন নাই। দিন-রাত্রি খতৃ-সম্তংসর সকলি 
মঙ্গলে আছে; এই হিসাবে ইহাকে পৃথিবীরই মত গ্রহ 
বলা যাইতে পারে । এই জন্যই আজকালকার জ্যোতিষীর 
বলিতেছেন সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজন্তু গাছপালা! এবং মানুষের 
মত বু।দ্ধমান্‌ প্রাণী আছে। 

পৃথিবীতে দিন-রাত্রি কিরকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই 
মনে আছে। পুথবী প্রীয় চবিবশ ঘণ্টায় তাহার ম্রেদণ্ডের 
চারিদিকে একবার লা্র মত ঘুরপাক খায়, তাহা আমাদের 
দিবারাতির পরিমাণ চবিব্শ ঘণ্টা । কিন্তু মঙ্গল তাহার মেক 
দণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চবিবশ ঘন্টা সময় লয়। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে দিবারাত্রির পরিমাণ 
আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান; কেবল কয়েক মিনিট 
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মাত্র বেশি। কিন্তু মঙ্গলের এক বওসরের সহিত আমাদের 
এক বৎসরের তফাৎ বড় বেশি। পৃথিবী তিন শত পয়যণ্টি 
দিনে একবার সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে, ই আমাদের এক একট! 
বংসর ৩৬৫ দিনে শেষ হয়। মঙ্গল এ-রকমে স্ধাকে 
ঘুরিতে কেবলমাত্র ছয় শত সাতাশী দিন লয়। তাহ? হইলে 
বুঝা! যাইতেছে, মঙ্গলের এক বসর আমাদের প্রায় এক 
বতসর এগারো মাসের সমান। 

সূর্ধ্যকে থুরিয়া আসিতে মঙ্গল কেন এত বেশি পময় 
লয়, তোমর! অনুমান করিতে পার কি? একটু ভাবিয়। 
দেখিলেই বুঝিবে, নৃধ্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত, মঙ্গলের 
দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি । এই জন্য মঙ্গলের পট? 
পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় হইয়! পড়িয়াছে। অল্প 
রাস্তা চলিতে অল্প সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা চলিতে বেশি 
সময় লাগে, ইহা তোমাদের জানা কথা । এই জন্য মঙ্গল 
সু্্যকে ঘ্বুরিয়া আসিতে বেশি সময় লর! এ-সম্গহো আর 
একট কথাও বল! যাইতে পারে । পৃথিবা কত বেগে চলিয়া 
নূধ্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা তোমরা জান না কি? সে প্রতি 
সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার 
চেয়ে অল্প বেগে স্ূর্ধাকে ঘুরে। এই বেগের পরিমাণ 
সেকেণ্ডে পনেরো মাইল মাত্র । কাজেই দেখ, মঙ্গল ছু'পকম 
অসুবিধার মধ্যে থাকিয়া স্ুবাকে ঘুরে” প্রথমে তাহার 
রাস্তাটা খুব লম্বা. তার উপরে দে চলে আস্তে আস্তে। এই' 
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দুই কারণেই মঙ্গল একবৎসর এগারো মাসের কমে সূর্যকে 
ঘুরিতে পারে না। 

মঙ্গলের চাল-চলন সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথ 
তোমাদিগকে বলিলাম। এখন উহার উপরকার খবর 
তোমাদিগকে দিব! আমাদের প্রতিবেশী বলিয়া মঙ্গলের 
অনেক খবরই আমাদের জান আছে। এখনে! ছএক জন 
জোতিষী বড় বড় দূরবীণ দিয়া কেবল মঙ্গলকেই পধ্যবেক্ষণ 
করিতেছেন, তাহার ফটোগ্রাফ-ছবি তুলিতেছেন, এবং তাহার 
উপরে কি কিজিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই 
রকমেই মঙ্গল গ্রহ-সন্বন্ধে অনেক খবর আমরা অক্পদিনের মধ্যে 
জানিতে পারিয়াছি। 

মঙ্গলে বাতাস আছে, এবং বাতাসে কিছু জলীয় বাম্পও 
মিশানো আছে, কিন্তু পৃথিবার তআকাশের মত মঙ্গলের 
আকাশ মেঘে ঢাক। থাকে না। এই জন্থা মঙ্গলের উপরকার 
অনেক জিনিস আমর দূরবীণ দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাই। 

এখানে মঙ্গলের ছুইখাঁনি ছবি দিলাম । খুব বড় দূরবীণে 
মঙ্গলকে যেরকম দেখায়, ছবি ঠিক সেই রকমের । ছবির উপরে 
যে শাদা দাগ দেখিতেছ, তাহ! কিসের দাগ বলিতে পার কি 
জ্যোতিষীর ঠিক করিয়াছেন, শীতকালে মঙ্গলের ছুই মেরু- 
প্রদেশে বরফ জমে, এ দাগটি তাহারি। তাহ হইলে বুঝা 
যাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ শীতকালে যেমন বরফে ঢাক 
পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও ঠিক সেই রকমে বরফে আচ্ছন্ন হয়। 
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মঙ্গলে বফেরু বা | 


ম্ীলের বরফ । 
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শীতকালে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে এবং উঁচু পর্বতের 
উপরে যে বরফ জমে, বসজ্জ বা গ্রীম্মকাল আসিলে তাহা 
গলিতে আরম্ভ হয় এবং এই বরফ-গলা জলে অনেক নদ-নদী 
পুর্ণ হইয়া পডে। মঙ্গলে ঠিক তাহাই দেখা যায়। 
পৃথিবাতে কোন সময়ে বসম্ত ধতু আসে এবং কখন গ্রীপ্রকাল 
উপস্থিত হয়, ইহা আমাদের জানা আছে। জ্যোতিষীর 
হিসাব করিয়া মঙ্গলেরও শীত গ্রীশন প্রভৃতি ঝতুর সময় ঠিক্‌ 
করিয়াছেন। ইহারা বসম্ত ও গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের ছৰি 
উঠাইয়া দেখিয়াছেন, তখন তাহারো ছুই মেরুপ্রদেশের বরফ 
গলিতে আরন্ত করে এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার 
উপরকার শত শত খাল দিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়! পড়ে । 
এখানে মঙ্গলের আর একখানা ছৰি দিলাম! 
ইহার গায়ে যেসব রেখা 
কাট] রহিয়াছে, এই গুলিই 
খালের চিহ । গ্রীষ্মকালে 
মেরুপ্রদেশের বরফ 
গলিতে আরম্ত করিলে, 
বগফের জল এই খাল 
দিয়া আসিয়া কয়েক 
মাসের জন্য মঙ্গলকে 
মঙ্গলের খালের চিহু। আমাদের পৃথিবীরই 
মত সরস করিয়া তুলে। তখন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর, 
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মত গাছপালাও জন্মে। কিন্তু এই সময় ব্যতীত অন্য কোনে 
সময়ে ইহাতে জলের চিহ্ন দেখা যায় না। গ্ক্ষ মরুভূমিতে 
সৃর্য্যের আলো পড়িলে যেমন দেখায়, তখন মঙ্গলকে সেই রকম 
নরুভমির মত দেখা যায়: মঙ্গলের গায়ের লাল রওটা, 
বালির উপরকার রৌদ্রেরই রঙ. । 

পৃথিবীতে যেসকল নদ নদী হৃদ ও সমুদ্র আছে, তাহার 
কোনোটিকে কেহ কোদাল দিয়া খু'ডিয়! প্রস্তুত করে নাই । 
এগুলি আপন! হইতে জ্ত্রন্মে এবং আপনা হুইতে বুজিয়া আসে । 
কিন্তু খাল বিল পুক্ষরিণী আমরা মজুর দিয়া বা এন্জিন্‌ দিয়া 
খুডিয়! প্রস্তুত করি । মঙ্গলের উপরে যে সোজ1 সোজ। খাল 
দেখ! যায়, সেগুলি আপন! হইতে জন্মিয়াছে, কি মঙ্গলের 
কোনো বুদ্ধিমান প্রানী তাহাদিকে খু'ডিয়াছে, এই কথাটির 
মীমাংসার জন্তা অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতিষীদের মধ্যে খুব 
তর্ক-বিতর্ক হইতেছে! এক দল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এগুলি 
মঙ্গলের লোকেদের হাতে প্রস্থত। হাতে-গড়া জিনিস ন! 
হইলে খালগুলি এমন সোজা এবং এমন পরিক্কার হইত ন।। 
যাহা আপনা হইতে প্রস্তত হয়, তাহ। কখনই এমন [সিম্সামূ 
হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নদীই আপনা হইতে প্রস্তত হইয়াছে । 
এজন্য কোনো নদীকে কখনো ঠিক সোজা পথে চলিয়! 
সমুদ্রে মিলিতে দেখা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, 
মঙ্গলের খালগুলি স্বাভাবিক নদী-নাল! নয়, তাহ] মঙ্গলেরই 
অধিবাসী কোনো বুদ্িমান্‌ প্রাণীদের হাতে প্রস্তুত। 
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আর এক দল জ্যোতিষী এই-সকল কথায় বিশ্বাস করেন 
না। তাহারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা রেখা দেখ! 
যায়, সেগুলি সত্যই সোজা নয়। দূর হইতে মঙ্গলকে দেখি 
বলিয়া আমাদের চোখে ধশাধা লাগে এবং ধাধায় পড়িয়া আমর! 
বাকা জিনিসকে সোজা দেখি এবং এলোমেলো জিনিসকে 
বেশ সিমসাম্‌ সাজানো দেখি। 

মঙ্গলের খালের সম্বন্ধে ছুই দলের কথাই বলা গেল। 
এক দলের কথা আর এক দলের কথার ঠিক্‌ উল্ট।। 
এখনো ছুই দলের মধ্যে বিষয়টা! লইয়! ঝগড়া-ঝণটি ও তর্ক- 
বিতর্ক চলিতেছে । এজন্য কোন্‌ দলের কথা সত্য, এখন 
তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। 


কিন্ত ইহ1 ঠিক যে, মঙ্গলে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, 
তবে তাহারা আমাদের মত সুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না 
এবং বুটিও হয় না। কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেখানে 
থাকিতে হইলে জলের জন্য তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাকার 
করিতে হয়। বংসরের মধো যখন একবারমাত্র বরফ-গল। 
জল আসিয়া খালগুলিকে ভরিয়া দেয়, হয় ত তখনি 
তাহাদিকে সমস্ত বংসরের পানীয় জল জোগাড় করিয়া 
রাখিতে হয়। কুয়ো খুডিয়া জল পাইবার উপায় নাই, 
কারণ মঙ্গলের খুব নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নয়। 
মঙ্গলে চাষআবাদ করাও দায়। বরফ-গলা জলের বন্া। 
আপিলে মঙ্গলবাসীদিগকে তাড়াতাড়ি চাষ-আবাদ করিয়া 


মঙ্গল ৯৫৭ 


বসরের খোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং 
মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়! 
স্থখের জীবন বলা যায় ! 

তার পরে ভাবিয়া দেখ, সেই লম্বা লন্বা সোজা 
রেখাগুলি যদি সঙাই মঙ্গলের খাল হয়, তাহা হইলে কাটিয়। 
কুটিয়া খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখা মঙ্গলবাসীদের 
একটা প্রধান কাঙ্গ হইয়া পড়ে। মঙ্গলের সমস্ত খালের 
দৈর্ঘ প্রায় সাত লক্ষ মাইল; এত লম্বা খালগুলিকে ভাল 
অবস্থায় রাখিতে গিয়া মঙ্গলবাসীদিগকে যেরকম পরিশ্রম 
করিতে হয়, তাহ! বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পারে না। 

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কথ। জানিয়া জ্যোতিষীর বলেন, 
গ্রহটি প্রাণীর বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও, তাহা 
ক্রমে চাদের মত মরিতে চলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে 
পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল; কিন্তু দেহ ক্ষুদ্র এবং 
টানিবার শক্তি অল্প বলিয়া সে বাতাসকে বাধিয়া রাখিতে 
পারে নাই; একটু একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে 
ছাড়িয়া মহাশুন্ঠে মিশিয়! গিয়াছে। জলের অবস্থাও তাহাই; 
_টাদের মত মঙ্গলে সাগরের গর্ত আছে বলিয়া মনে হয়, 
কিন্তু তাহাতে একবিন্দুও জল নাই। প্রায় সকল জলই মাটির 
গভীর স্থানে বা নানা জিনিসের সহিত মিশিয়| রহিয়াছে,__ 
যখন ইচ্ছ! জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই দেখ, যেদিন 
অবশিষ্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং 


১৫৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


অনশিষ্ট জল মেরুপ্রদেশে জমা না হইয়া মাটির আরো 
গভীর স্থানে গিয়৷ লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিহুমাত্র 
থাকিবে না। তখন শ্বাশানতুল্য দেহটাকে লইয়া আমাদের 
চাদের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো! মঙ্গলের একমাত্র কাজ 
হইবে। 


মঙ্গলের চাদ 


স্নুশ্র শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। 
ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ছাড়। আর কাহারে চাদ অর্থাৎ উপগ্র 
নাই। মঙ্গল-গ্রহকে এক শত বতসর ধরিয়া জ্যোতিষীরা দূরবীণ 
দিয় দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহারা ইহার একটি 
টাদেরও সন্ধান পান নাই । কাজেই জ্যোতিষীরা বলিয়া 
আমিতেছেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল একা-একাই স্ুধ্যের 
চা্িদকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদি তোমরা প্রাচীন 
জ্যোতিষীদের বই পড়িতে যাও; দেখিবে, তাহাতে লেখ 
আছে, মঙ্গলের একটাও উপগ্রহ নাই। 

প্রায় চল্লিশ বসর আগে একট মজার ঘটনা হইয়া- 
ছিল। আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষধা হল্‌ সাহেব 
তার দূরবীণ দিয়া এক রাত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। 
সেই সময়ে হঠাৎ ভার নজরে পডিয়া গেল, ছোট আলোর 
বিন্দুর মত ছুইট! জিনিস মঙ্গলের কাছে রহিয়াছে এবং 
তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! এই ছুইটি যে 
মঙ্গলের চাদ তাহাতে তাহার আর একটুও সন্দেহ রহিল না। 
দেশ-বিদেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্‌ সাহেব মঙ্গলের 
ছুটা উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর 
সমস্ত জ্যোতিষীদের জনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা 
একবার ভাবির! দেখ । তাহার] রাত্রি জাগিয়া দুরবীণ দিয়া 


১৬০ গ্রহ-্নক্ত্র 


মঙ্গলের চাদকে দেখিতে লাগিলেন। ফেবল দেখা নয়, 
ষাদ ছুটি কত বড় এবং কত দূরে থাকিয়া কত দিনে মঙ্গলকে 
ঘুরিয়া আসিতেছে, এই সব খবর জানিবার জন্যও তাহার! 
কাগজ-পেন্সিল্‌ লইয়! বড় বড় অঙ্ক কবিতে লাগিলেন। 
কিছুদিনের মধ্যে উহাদের সব বিবরণই জানা গিয়াছিল ; তখন 
জ্যোতিষীর! নিশ্চিন্ত হইয়া দিনকতক আরামে ঘুমাইতে 
পারিয়াছিলেন। 

মঙ্গলের টাদের কথ শুনিয়া তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, 
াদ দুটি আমাদের চাদের মত বড়। কিন্তু তাহা নয়, সে 
ছুটি আকারে এত ছোট যে, আমাদের চাদের সহিত তাহাদের 
তুলনাই করা যায় না। আমাদের চাঁদকে যদি একটা মাঝারি 
গোছের ফুটবল্‌ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের 
&াদ ছুটি একটি মটরের আধখানার সমান হয়। ভাবিয়। 
দেখ কত ছোট । 

নৃতন গ্রহ-উপগ্রহ্থের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীর 
তাহাদের এক একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে 
থাকিয়া! যে টাদটি ঘুরিতেছে, জ্যোতিষীর তাহার নাম দিয়া- 
ছেন ফোবো! (21১০1)০), এবং যেটা দূরে আছে তাহার নাম 
হইয়াছে ডাইমো (0100০)। ইহাদের মধ্যে ফোবো একটু 
বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, তাহার বেড় এক শত 
মাইলের কিছু বেশি। অর্থাৎ, ফোবোর উপর দিয়া যদি 
একটা রেল-লাইনের বেড় থাকিত, তাহা হইলে তোমরা 


মঙ্গলের টাদ ১৬১ 


সেখানকার রেলের গাড়ীতে চড়িয়া দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় 
তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে পারিতে। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে 
ডাক-গাড়িতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে যাইতে যতটা 
সময় লাগে, ফোবোকে ঘৃরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় 
লাগেনা! 

ডাইমো আরো ছোট । ইহার বেড় ত্রিশ মাইলের 
বেশি নয়। তোমরা ছুচার জন যদি ডাইমোতে যাও, তাহা 
হইলে হাটিয়াই তাহার অদ্দেকটা একদিনে দেখিয়া আসিতে 
পার। 

মঙ্গলের টাদ ছুটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্রী 
করিয়! গড়িয়াছেন। আমাদের পুথিবীর যদি এই রকম ছটি 
চাদ থাকিত, তাহা হইলে আমরা হয় ত ছুটির দিনে সেখানে 
গিয়া বনভোজন করিতাঁম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়! 
আসিয়! চাদের দেশের গল্প করিতাম । 

মঙ্গলের চাঁদ ছুইটির চলাফেরার রকম আরো মজার । 
আমাদের চাদ্দ পৃথিবী দ্বুরিয়া আসিতে কি-রকম চলাফেরা 
করে, তাহা! তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রায় উনত্রিশ 
দিনে তাহাকে আমরা ঘুরিয়1! আসিতে দেখি । এই সময়ের 
মধো অমাবন্তা! হয়ঃ পৃরিমা হয়, ক্ষয়বৃদ্ধিকত কি হয়। কিন্তু 
মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতে “ফোবো” সাত ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের 
বেশি সময় লয় না। এই সময়ের মধ্যেই তাহার অমাব্থা 


পুর্ণিমা, ক্ষয়বৃদ্ধি সবই হইয়া যায়! কিন্তু মঙ্গলের দিনরাত্রিরু 
11 


১৬২ গ্র-নক্ষত্ত 


পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের এক 
দিনে ফোবো তাহাকে তিনট। পাক দিয়া আসে এবং এক 
একট! পাকে পৃণিমা, অমাবস্তা সবই এক একবার হয়। 
স্তরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফোবোর ছৃইটা করিয়! 
পৃনিমা হয়। অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা অন্তর এক-একট] পুণিমা,__ 
বড় মজার ব্যাপার নয় কি? 

কেবল ইহাই নয়;ফোবোর গতিবিধিও বড় অন্তুত। 
যে-সময়ে মঙ্গল নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া দিন- 
রাত্রি দেখাইতে থাকে, সে সময়ে ফোবো মঙ্গলকে তিনবার 
ঘুরিয়া আসে । মঙ্গল পশ্চিম হইতে পূর্ববদিকে ঘুরপাক্‌ খায়, 
ফোবোও ঠিক সেই দিক্‌ ধরিয়াই মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে। 
তাহা হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়া দাড়াও, তবে 
ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু হু করিয়া পূর্বমুখে 
দৌড়িতে দেখিবে। সেখানে দেখিবার মত আর কিছুও যদি 
না থাকে, তবুও এই চাদটির ঘোড়দৌড় দোখবার জন্য মঙ্গল- 
লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে । এমন মজার টাদ বোধ হয় 
বিশ্ব-ব্রক্ষাণ্ডে আর নাই। সে আমাদের টাদের মত পশ্চিম 
আকাশে উদিত হইয়া যখন উপরে উঠিতে আরস্ত করে তখন 
বোধ হয়, যেন একখানা ঘুড়ি শীস্র শীত্ব আকাশের উপরে 
উঠিতেছে। তারপরে যখন মাথার উপর দিয়া চলিয়া পূর্বের 
হেলিতে আরম্ত করে তখনও বোধ হয় যেন মাটিতে আছ্ছাড় 
খাইবার জন্য ফানুসের মত নামিতেছে। 


মঙ্গলের চাদ ১৬৩ 


মঙ্গলের অপর চাদ “ডাইমো” এতটা চঞ্চল নয়। 
প্রায় সাঁড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে দ্বুরিয়া আসে। 
সাড়ে তেরো ঘণ্টা অন্তর উহার পুণিমা হয়। ইহাও বড় 
কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রতোক রাত্রিতেই এই 
চাদটির পুণিমা হয়। আবার এরকমও এক এক রাত্রিতে 
দেখা যায় যে, মঙ্গলের ছুট! ঠাদই আকাশের এক জায়গায় 
আসিয়া দাড়!ইয়াছে এবং ছুটারই পুণিম1 হইয়াছে । এই 
রকম ডৰল্‌ চাদের ডবল্‌ পুণিমা অদ্ভুত নয় কি? মঙ্গলে 
যদি আমাদের মত প্রাণী থাকে, তবে আর কিছু না হউক 
সেখানকার এই চাদ ছুটিকে দেখিয়া তাহার। নিশ্চয়ই খুৰ 
আনন্দ পায়। আমাদের কুষ্পক্ষের রাত্রিগুলার মত 
মঙ্গলের রাত্রিতে কোনা তিথিতেই অন্ধকার থাকে না; 
কখনো একট এবং কখনো! দুটা চাদ একত্র আকাশে থাকিয়া 
সেপানে খুব জ্যোতনা দেয়। মঙ্গলের রাজেয সবই অদ্ভুত ! 


১৬৪ গ্রহ-নক্ষত্র 





বড় গ্রহের প্রদক্ষিণপথ ৷ 


সূর্যের বড় গ্রহ 


5 এত আমর! সূর্যের ছোট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী 
ও মঙ্গলের খবর তোমাদিগকে দিলাম । এখন বড় গ্রহদের 
কথ! তোমাদিগকে বলিব । 

বড় গ্রহ কাহার্দের বলিতেছি বুঝিতে কি? মঙ্গলের 
ভ্রমণ-পথের বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্‌ ও নেপচুন 
নামে যে চারিটা গ্রহ পরে-পরে থাকিয়া সূর্যকে ঘুরিতেছে 
তাহাদিগকেই আমর বড় গ্রহ বলিতেছি। সত্যই ইহারা 
আকারে খুব বড়। তাছাড়া স্থর্যয হইতে অনেক দূরে আছে 
বলিয়। তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়। 

আমরা এখানে বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথের একটা ছৰি 
দিলাম। ছবিতে মঙ্গলের পথটাও তোমরা দেখিতে পাইবে। 
মঙ্গলের পর বুহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং 
সকলের শেষে ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের পথ। নেপ চুন 
সকলের চেয়ে দূরে, তাই ইহার পথটাও সব-চেয়ে বড় । 


গ্রহকণিকা 


ম্যস্ডু গ্রহদের কথা বলিবার পুর্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির 
প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে ফে একট! প্রকাণ্ড শূন্য জায়গা আছে; 
তাহার কথা তোমাদিগকে একটু বল] দরকার। ছৰি 
দেখিলে বুবিৰে এই জায়গাট1 নিতান্ত অল্প নয়। মঙ্গলের 
বা পৃথিবীর মত একটা মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফাঁকের 
মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে স্থয্যকে ঘ্বুরিতে পারিত। স্ূর্য্যের 
অধিকারের মধ্যে তবে এমন একটা শুন্য জায়গা কেন 
থাকিয়। গেল? 

আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, ছুই শত তিন 
শত বংসর আগে বড় বড় পণ্ডিতের পরম্পরকে এই ুশ্ই 
জিজ্ঞাস করিতেন । কেহ বলিতেন, এ ফাঁকে একট! কিছু 
আছে, আমরা দূরে আছি বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না । 
কেহ বলিতেন, বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝা দায়-কেন এমন 
একটা ফাঁক জায়গা আছে তাহা! স্থির করা আমাদের অসাধ্য । 
কিন্তু যাহারা গুণী লোক, তাহার! ভাবিতেন, এ জায়গায় একটা! 
কাণ্-কারখান। কিছু আছেই আছে। তাই তাহারা অবকাশ 
পাইলেই দূরবীণ, দিয়া সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন। 


গুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়াছিল। ইংরাজী ১৮০৪ 
সালের ১লা জানুয়ারী পিয়াজি (7187?) নামে এক ইটালি 
দেশের জ্যোতিধী খুব বড় দূরবীণ দিয়া এ ফাক! জায়গাট। 


গ্রহকণিক। ১৬৭ 


পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাহার দুরবীণের 
মধ্যে একটি ছোট গ্রহথের মত তারা ধর! পড়িয়াছিল । নক্ষত্রের! 
আক)শে নিশ্চল থাকে কিন্তু গ্রহেরা স্থর্য্যকে ঘুরিয়া আসিবার 
জন্য চলা-ফের। করে। নৃতন নক্ষত্রটি গ্রহদের মত নড়াচড়া 
করে কিনা দেখিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতের পরীক্ষা আরম্ভ 
করিয়াছিল! ইহাতে তাহার স্থান পরিবর্তনও ধরা 
পড়িয়াছিলেন। কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পরামর্শ করিয়া তাহাকে সিরিজ. 
€ 0755 ) নামে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

এই ঘটনার ছুই বংসর পরে মঙ্গল ও বুহস্পতির 
প্রদক্ষিপপথের মধ্যে আবার আর একটি ছোট গ্রহের 
আবিষ্কার হইয়াছিল। পরে-পরে একই রকমের ছুটি গ্রহের 
আবিষ্কার হইলে জোযতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, এ জায়গায় 
নিশ্চয়ই আরো! অনেক গ্রহ আছে। ধাহাদের বড় দুরবীণ 
ছিলঃ তাহারা সকলেই নৃতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 
থু'জিতে খু'জিতে আবার. দুটি গ্রহের আবিষ্কার হইল । এই 
রকমে সেই ফাকা জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট 
গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

এগুলিকে ছোট গ্রহ বলিতেছি বলিয়া তোমরা 
হয় ত ভাবিতেছ ইহা বুধের মত বা চাদের মত ছোট। 
কিন্ত তাহা নয়। ইহারা এত ছোট যে কতকগুলি আকারে 
মঙ্গলের চাদের মত। ইহাদের মধ্যে যে দুই একটিকে বড় 


১৬৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


বলা হয়, তাহাদের মধ্যে ফোনোটিরই বেড় ছুই শত ব! তিন 
শত মাইলের বেশি নয়। গ্রহদের মত এক একটা নির্দিষ্ট 
রাস্তায় এবং বাঁধা সময়ে স্থধ্যকে ঘুরিয়া আসে বলিয়াই 
ইহাদিগকে গ্রহ বলা হয়ঃ তাহা না হইলে এগুলিকে উক্কা- 
পিগড বা অপর কিছু নাম দেওয়া যাইত। এই জন্যই আমর! 
এই ছোট গ্রহদিগের নাম *গ্রহকণিকা” রাখিয়াছি। 

ছুইপাঁশের ছুট] বড় গ্রহের মাঝে গ্রহকণিকারা কি 
প্রকারে আমিল' ইহা বোধ হয় তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। 
এ-সন্বন্ষে কিন্তু নানা পণ্ডিত নান] কথা বলেন। আমরা 
এখানে একজন বড় জ্যোতিষীর কথাই তোমাদিগকে বলিব। 

এই জ্রোতিষীটি বলেন, গ্রহকণিকাগুলি এখন ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া থাকিলেও সেগুলি জমাট বাঁধিয়া এককালে মাঝারি 
রকমের একটি গ্রহের আকারে ছিল। তার পরে হঠাৎ এক 
দিন তাহার ভিতরকার গরমে ব1 বৃহস্পতিবার টানে গ্রহটির 
স্থগোল দেহ হাজার হাজার খণ্ডে ভাঙগিয়া গিয়াছিল। 
আমাদের পৃথিবীতে কোনো জিনিস ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িলে 
সেটি যেখানে পড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়! 
যায়। কিন্তু মহাশুন্তে কোনো জিনিস ভাঙ্গিয়া ধুলা হইয়! 
গেলেও তাহার নিস্তার থাকে না,--ধুলাগুলিও গ্রহের মত 
ঘুরিতে থাকে । কাজেই সেই অজানা গ্রহের ট,করাগুলিও 
কোনে স্থানে স্থির হইয়া দীড়াইতে পারে নাই, ভাগাচুরা 
অবস্থায় সূর্যকে ঘ্ুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রহকণিকা- 


গ্রহকণিকা। ১৬৯ 


গুলিকে এই রকম কোনে। ভাঙা গ্রহের টুকরা বলিয়া জ্যোতিষীর! 
মনে করিতেছেন। 

এ পর্যন্ত যে ছয় শত গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে, একত্র করিলে তাহাদের আকার আমাদের চাদের 
অদ্ধেকেরও সমান হয় না। এজন্য জ্যোতিষীর বলিতেছেন, 
আকাশের এ জায়গায় এখনো হাজার হাজার গ্রহকণিক। 
আছে । এগুলির মধ্যে যাহারা বড় একে একে হয় ত 
তাহাদিগকে দেখা যাইবে ; কিন্ত্রু যাহার! নিতাস্ত ছোট কোনো 
কালেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। 

একট। বড় গ্রহ ভাডিয়াই যে গ্রহকণিকার স্যগ্ি হইয়াছে 
তাহার ছুই একটা লক্ষণও অল্পদিন হইল ধর পড়িয়াছে। 
খেলা করিবার সময়ে যখন তোমার মার্ববেলটা চারি পাচ 
খণ্ডে ভাঙিয়া যায়,-তখন সেই ভাঙা অংশগুলির আকার 
কি রকম হয় দেখিয়াছ কি? টুকরাগুলির আকার কি 
কখনো! গোল হয়? কখনই হয় না। কোনোটাকে তিন- 
কোণা দেখায়, কোনোটা হয় ত লম্বা! দেখায়, কিন্তু একটাকেও 
ঠিক গোলাকার দেখায় না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে ছুই 
একটি ছাড় আর কোনটিকে আকারে ঠিক গোল দেখা যায় 
নাই । কেহ লম্বা কেহ তিনফোণ!, কেহ চারকোণা এই 
রকমই দেখা! গিয়াছে। কাজেই এগুলি যে কোনো একটি 
বড় জিনিসের ভাঙা অংশ তাহা! উহাদের রকম-রকম চেহারা 
দেখিলেই বুঝা যায় নাকি? 


বৃহস্পতি 


অআঞজতলস্ম পর গ্রহকণিকাদের অধিকার, তার পরেই 
বুহস্পতির রাজ্য । কাজেই এখন আমাদের বৃহস্পতির কথা 
বলিতে হইবে। 

জ্যোতিষীর! বৃহস্পতিকে (00169: ) বলেন প্গ্রহরাজ 1” 
বাস্তবিক বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা বটে। এত বড় গ্রহ, 
সুর্যের অধিকারের মধ্যে আর একটিও নাই । ইহার আয়তন 
এত বড় যে, আমাদের পৃথিবীর মত তেরো শত গ্রহ উহার 
পেটের ভিতরে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে । বুধ 
শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাঙিয়! 
যদি একটি গ্রহ নিশ্মাণ কর! যায়, তাহ। হইলে সেটিও 
বৃহস্পতির চেয়ে অনেক ছোট হইয়।] দ্রাড়ায়। ভাবিয়! দেখ 
বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড ! একট? ছোটখাটে। স্বর্ধা বলিলেই হয় । 

মোট মানুষ প্রায় দৌঁড়িতে পারে না; মোটা হইয়া 
পড়ায় বৃহস্পতিরও ঠিক সেই দশা হইয়াছে । পৃথিবী এক 
বৎসরে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে, কিন্ত একবার স্থ্র্য প্রদক্ষিণ 
করিতে বৃহস্পতি বারে বংসর কাটাইয়া দেয়। অর্থাৎ 
বহস্পতির এক বৎসর আমাদের বারো বতসরের সমান। 
তোমরা হয় ত বলিবে, যে লম্বা রাস্তা হাটিয়া ' বৃহস্পতি 
সূর্যকে ঘ্ুরিয়া আসে, পৃথিবী সেই রকম লম্বা পথে ঘুরে না, 
তাই সে বৃহস্পতির চেয়ে শীস্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। 
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কথাটা! ঠিক বটে £ কিন্তু বৃহস্পতি যদি একটু জোরে দৌড়িতে 
পারিত, তাহা হইলে সে কখনই বারে! বতসর সময় লইত না৷ 
পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়৷ দৌড়ায়, কিন্ত 
বৃহস্পতি দৌডায় কেবল আট মাইল করিয়া । এই জন্ঠাই 
সূরয্য-প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এত দেরি হয়। কিন্তু আর 
এক দিকে বৃহস্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। 
বৃহস্পতি তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিতে 
পারে। পৃথিবী এই রকমে ঘুরিতে প্রায় চকিবশ ঘন্টা সময় 
লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘন্টার মধো সেই কাজটি সারে। 
এই জঙ্য বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ বড অল্প। মোটামুটি 
হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাচ ঘণ্টা রাত্রি। কিন্তু উহার 
এক এক বংসর আমাদের বারে বতসরের সমান। 

আমরা এ-পধ্যস্ত দেখিয়া অসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলে! 
নাই। স্ুয্যের আলো গায়ে পড়িলে তাহাদিগকে উজ্জ্বল দেখায় । 
কিন্তু বৃহস্পতি-সন্বন্ধে জ্যোতিষীরা একটা নূতন কথ। বলেন। 
তাহারা বলেন, ইহার নিজেরি হয় ত একটু-আধট আলো 
আছে। বৃহস্পতির উপরকার রৌদ্রের আলো পৃথিবীর রৌদ্রের 
আলোর পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র । কিন্তু তথাপি ইহাকে 
খুবই উজ্জল দেখায়। যদি নিজের আলো! না থাকিত, তাহ 
হইলে কেবল স্যর আলোতে উহ্হাকে এত উজ্জর্প দেখাইত ন1। 

আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওঞ্খন 
কিন্ত বেশি নয়। আমরা আগে বলিয়াছি, তাহার আয়তন 
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তেরে! শত পৃথিবীর সমান। কিস্তু ওজনের হিসাব করতে 
গেলে দেখ। যায়, এত বড় জিনিসটা কেবলমাত্র তিন শত 
পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারিতেছ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত ভারি 
জিনিস দিয় প্রস্তুত নয়, ইহাতে খুব হাল্কা জিনিসই আছে। 

তোমরা দূরবীণ, দিয়া কখনো বৃহস্পতিকে দেখিয়াছ কফি 
না জানি না। যদি না দেখিয়া! থাক, একবার দেখিয়] 
লইয়ো। খালি চোখে দেখিলে ইহাকে একট বড় নক্ষত্রের 
মত দেখায়। নক্ষত্রের যেমন একবার নিভিয়া একবার 
জ্বলিয়া মিট-মিটে আলো দেয়, কোনে! গ্রহই সে-রকমে 
আলো দেয় না। গ্রহদের মৃ্তি স্থির, তাহাদের আলোও 
অচঞ্চল। নক্ষত্র হইতে গ্রহদিগকে বাছিয়া লইবার এই 
একট সহজ উপায়। শহ্ুতরাং তোমরা যদি খালি চোখে 
বৃহস্পতিকে দেখ, তাহা হইলে কখনই তাহাকে নক্ষত্রের মত 
মিট-মিট করিতে দেখিবে না। কিন্তু খালি চোখে 
বৃহস্পতিকে দেখা না দেখারই সমান। তাহার প্রকাণ্ড 
দেহকে এবং সারি সারি চারিটি টাদকে খালি চোখে কখনই 
দেখা যায় না? যদি ছোটখাটো। দূরবীণও হাতের গোড়ায় 
পাও, তাহা হইলে আগে বৃহস্পতিকে দেখিয়ো। তাহার 
মৃন্তি দেখিয়া! অবাক্‌ হইয়া যাইবে। 

বৃহস্পতিকে দূরবীণে যেরকম দ্রেখায়। এখানে তাহার 
একটি ছবি দিলাম। দেখ,_- তারার মত ছোট বুহস্পতিকে 
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কত বড় দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে যে চারিটি ছোট বিন্দু 
দেখিতেছ, সেগুলি নুহস্পতির চাদ এবং তাহার গায়ে যে-সৰ 
কালে। দাগ দেখিতেছ্ছ, তাহ! বৃহস্পতির মেঘ । 

তোমরা মেঘের কথা গুনিয়া বোধ হয় ভাবিতেছ, 
বৃহস্পতিতে নদী সমুদ্র ও মানুষ আছে। কিন্তু উহাতে এ- 
সব কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো ভয়ানক গরম 
রহিয়াছে ;--এত গরম যে, তাহার দেহের খুব ভিতরকার 
অংশ ছাড়! বাকি সকলই মাজও গরম বাম্পের আকারে 
আছে এবং হয় ত এ বাষ্প একটু-একটু জ্বলিতেছে। 
এই রকম জায়গায় ফেমন করিয়া জীবজজ্তু থাকিবে? 
যাহাকে আমরা মেঘ বলিলাম, তাহা এ গরম বাম্প 
ছাড়! কিছুই নয়। 

১৭০ পুষ্গায় নুহস্পতির একখানা বড় ছবি দিয়াছি। 
বড় দূরবীণ দিয়! উহাকে যেমন দেখায়, এটা তাহারি ছবি। 
ইহাতে মেঘগুলিকে তোমরা আরো ভাপ করিয়া দেখিতে 
পাইবে । বৃহস্পতি দশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
ঘুরে,--তাই উপরকার মেঘগুলিকে উহার কোমরবন্ধের মত 
দেখা যাইতেছে। যদি দুরবীণ দিয়া তোমর! বৃহস্পতিকে 
দেখিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীর মেঘের মত ইহার মেঘ- 
গুলিতে চলিতে ফিরিতে দেখিবে ! 

ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি আকারের দাগ 
দেখিতে পাইতেছ কি? তোমরা হয় ত উহাকে মেঘ 
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ভাবিতেছ, কিন্তু মেঘ নয়,। জিনিসটা যে কি, তাহা! আমিও 
তোমাদিগকে ঠিক বলিতে পারিৰ না । জ্যোতিষীরাও 
উহার কথা ঠিক বলিতে পারেন নাই । 

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ববে হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির 
গায়ে এ দাগটি দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষীর ভাবিয়াছিলেন, 
হয়ত উহা একখানা বড় মেঘ। কিন্তু ছুই তিন বংসরেও 
যখন উহার আকারের কোনো বদল হইল না, তখন তাহারা 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হিসাব করিয়া দেখ! গেল, উহা 
বৃহস্পতির উপরে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল জায়গ। জুড়িয়া 
আছে। কেহ বলিতে লাগিলেন, বৃহস্পতির বাম্প জমাট 
হইয়া! তরল হইয়া যাইতেছে, জিনিসটা তাহার উপরকার 
একটা দ্বীপ । কেহ বলিলেন, স্থযোর বাষ্প-মগ্ুলে যেমন 
ঝড় হয়, বুহস্পতিতেও সেই রকম ঝড় হয়, এ প্রকাণ্ড 
দাগটি সেই ঝড়েরই চিহ্ন । এই প্রকারে অনেকে অনেক 
কথাই বলিতে ল1গিলেন, কিন্ত সতা ব্যাপারটি যে কি, তাহা! 
জানা গেল না। আজও বৃহস্পতির গায়ে এ দাগ দেখা 
যায়, কিন্ত গত কয়েক বৎসরে উহার রং বদলাইয়া গিয়াছে। 
প্রথমে উহাকে লাল দেখা গিয়াছিল, এখন শাদা হইয়' 
পড়িয়াছে। এই পরিবর্তন দোখয়া! মনে হয়, আর কয়েক 
বংসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই যাইবে না। 

বৃহস্পতি-সম্থদ্ধে যাহা আমাদের জানা আছে, একে-একে 
তাহার প্রায় সবগুলিই তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু 
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উহাতে অজান। বিষয় এখনো অনেক আছে। নিজের বৃহৎ 
দেহটিকে মেঘের আবরণে ঢাকিয়! রাখায় বৃহস্পতি বড়ই মুস্কিল 
করিয়াছে । কাজেই ভিতরকার খবর আমর! জানিতে পারি 
নাই। লক্ষ লক্ষ বংসর পরে যখন ইহার সমস্ত মেঘ জমাট 
বাঁধিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিয়া দিবে, তখনি আমর 
বৃহস্পতির উপরকার সব খবর জানিতে পারিব। 


বৃহস্পতির চাদ 


স্নুঞ্ব ও গুক্রের টাদ নাই; পৃথিবীর টাদ মোটে একটি এবং 
মঙ্গলৈর ছুটি। কিন্তু একে একে বৃহস্পতির আটটি টাদের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

বৃহস্পতির ঘে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি 
টাদের মধ্যে কেবল চারিটিকে দেখিয়াছ। সাধারণ দূরবাণে 
এই চারিটিকেই দেখা যায়। তিন শত বংসর পুবেবে দূরবাণের 
বাবহার ছিল না। সেই সনয়ে জ্যোতিধারা বৃহস্পতির চাদের 
ফথ। একেবারেই জানিতেন না। ইটালি দেশের খড় 
জ্যোতিবী গ্যালিলিয়োর নাম হোমরা গুনিয়াছ কি? ইনিই 
সব্বপ্রথমে দুরবাণ দিরা বৃহস্পতির এ বড় চাদ চারিটিকে 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

তোমরা হয় ত ভাবিহেছ, ইহাতে আর বাহাছুরি কি? 
একটা! দুরবীণ পাইলে সকলেই চাদ বাহিন করিতে পারিত। 
কিন্তু তোমরা যদি তার জাবনের কথাগুলি শুন, তাহা! হইলে 
অবাক্‌ হইয়া যাইবে । 

গালিলিয়ো প্রথম জীবনে তোমার-আমার মত সাধারণ 
লোক ছিলেন। ইট!লির একটা কলেজে ছেলেদিগকে অঙ্ক 
কষাইতেন এবং বাড়িতে চুপচাপ বসিয়া দিনগুল। কাটাইতেন। 
এই সময়ে তিনি এক দিন খবর পাইলেন হল্যাণ্ড, দেশে 


একট আশ্চর্য্য কাচের যন্ত্র বাহির হইয়াছেঃ- উহা চোখে 
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ল[গাইয়া দেখিলে দরের জিনিস কাছে বোধ হয়। সব 
কাজকণ্ম ছাড়িয়া গ্যালিলিয়ো নিজের হাতে এ-রকম একটা 
যন্ত্র নিম্মাণ করিতে লাগিয়া গেলেন । 

সেকালে এখনকার মত যেখানে সেখানে ভাল কাচ 
পাওয়া যাইত না। ভাঙা চশমার পরকলা কাঠের চোঙের 
নধ্যে পুরিরা তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন! তাহার এই 
ক!জ দেখিয়া বাহিরের লোকে ভাবিতে লাগিল গালিলিয়ো 
পাগল হইরাছেন। তাহ। না হইলে আহার-নিদ্র! ত্যাগ 
করিয়া লোকটা কচ জোড়া দিয়া সমঘ কাটাইবে কেন? 
গ্যালিলিয়ো কিন্তু লে।কের হা'সি-তানাস গ্রাহা না করিয়। 
কাজ করিতে লাগিলেন। শেষে তাহার শ্রম সার্থক হইল, 
একদিন দেখিলেন ভাহার কাঠের চোঙের ভিতরকার কাচগুলি 
দি দূরের জিনিসকে সত।ই কাছে দেখায়। ভাবিয়া দেখ 
সেদিন গ্যালিলিয়োর কত আনন্দ! তিনি তাহার বন্ধুবান্ধব 
দিগকে ডাকলেন এবং রাত্রিতে এ যুঙ্গ দিয়া! আকাশের গ্রন- 
নক্ষত্র দেখিতে হইবে বলিয়া প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

স্ধা! হইল,__সেদিন পূর্বব-আকাশে বৃহস্পতি জ্বল্‌ বল্‌ 
করিয়া জ্বলিতেছিল। গ্যালিলিয়! '্টাহার প্রথম দুরবীণ 
দিমা বৃহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন । যন্ত্রে একবার মাত্র 
চোখ লাগাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত 
গাম্তীষ্য ত্যাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ! 
বন্ধুবাদ্ধবেরা অবাক্‌ হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োর পাগলামি 
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দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রহটিকে আলোর বিন্দুর মত দেখ 
যাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার 
চারিদিকে চারিটি চীদকে ঘুরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ 
হইতে পারে, গ্যালিলিয়োর বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝলেন না। 
তোমরা কি মনে করিতেছ ভ্রানি না, কিন্ত তোমরা যদি এ- 
রকমে নিজের চেষ্টার গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করিতে পারিতে, 
তাহা হইলে তোমর1ও আননে এ-রকম অধীর হইতে | 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই রকম একটা বড় 
আবিষ্কার করায় গ্যালিলিয়ো দেশের লোকের কাছে এবং রাজার 
কাছে খুব সন্মান পাইরাছিলেন। কিন্তু প্রথমে ইহা ঠাহার 
অবৃষ্টে ঘটে নাই। বরং তাহাকে নানা রকম অপমান সঙ্থা 
করিতে হইয়াছিল । দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়। 
যখন গ্যালিলিয়ো বলিলেন যে, বৃহস্পতি শুক্র মঙ্গল প্রভৃতি 
গ্রহ প্্থবীর মত বড বড় জিনিস এবং চাদ সঙ্গে করিয়া 
তাহারা স্ুধ্যকে প্রদক্ষিণ করে, তখন তাহারা গ্যালিলিয়োর 
কথায় কানই দিলেন না। চারিটি চাদ বৃহস্পতির চারিদিকে 
ঘুরিতেছে, তাহ! দূরবীণ দিয়া দেখাইলেও তাহাদের বিশ্বাস 
হইল না। তাহারা বদিতে লাগিলেন,__গ্যালিলিয়ে। যাছু- 
মন্্ব জানেন, তাই তিনি মন্ত্রের জোরে ভেল্কি দেখাইতেছেন। 

সে-সময়ে যাছু-মন্ত্র দিয়া প্রতারণা করা একট] বড় 
অপরাধ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। জজ. সাহেব 
গ্যালিলিয়োর অপরাধের কথা শুনিয়া তাহাকে ধরিয়া বিচার 
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স্বরু করিয়া দিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, গ্যালিলিয়ো সত্যই 
তার দৃূরবাণে কোনো! রকম মন্ত্র পড়িয়া বৃহস্পতির চারিটি 
ঠাদ দেখাইয়াছেন! চোর-ডাকাতের মত গ্যালিলিয়োকে 
জোনে যাইতে হইল! 

দেখ গ্যালিলিয়োর কি ছুরদৃষ্ট! জেলে যাইবার 
সময়েও তিনি বলিতে লাগিলেন, _দূরবীণে যাভা দেখা 
গিয়াছে তাহা সতা। ক্বধ্য আকাশে স্থির হইয়া দাডাইয়। 
আছে এবং গ্রহেরা তাহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে ! 

সতা কথা বেশি দিন ঢাকা থাকে না! জেল হইতে 
গ্যালিলিয়ো খালাস পাইলে লোকে বুঝিতে আরম্ত করিয়াছিল 
_তিনি দিছ কথাই বপিয়াছেন। ইহার পর হইতে পৃথিবীর 
লোকে গ্যালিলিয়োকে খুব সম্মান দেখাইরাছিল। 

বৃহস্পতির যে চারিটি টদকে লইয়া তিন শত বৎসর 
পূর্বেব এত কাণ্ড হইয়াছিল, তোমরা ছোট দূরবীণ হাতে 
পাইলেও একবার তাহাদিগকে দেখিয়ো। তোমরাও 
গ্যালিলিযোর মত আনন্দ পাইবে । আমি যখন তোমাদের 
মৃত ছোট ছিলাম তখন একবার বৃহস্পতির টাদ দেখিয়া 
ছিলাম,_তার পরে এই বুড়ো বয়সে সেগুলিকে অনেকবার 
দেখিয়াছি; কিন্ত্রু যখনি দেখিয়াছি তখনি অবাক্‌ হইয়াছি। 
আমাদের কাছ হইতে দূরে পৃথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে 
এবং তাহার চারিদিকে অনেকগুল টাদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
ইহ] দেখিলে আশ্চধ্য না হইয়া থাকা যায় কি? 
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কেবল ইহাই নয়, দূরবাণ দিয়া যদি তোমরা বৃহস্পতিকে 
দেখিতে পার তাহ! হইলে স্পষ্ট জানিতে পারিবে, উহার 
এথম চাদটি ঘ্ুরিতে ঘ্বুরিতে ছুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অগ্থুর 
এবং ঘ্িতীয় চাটি প্রায় তিন ঘন্টা অন্তর এক একবার 
বৃহস্পত্তির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার 
হঠ[ৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে। টাদগুলর মধো কোন্টি 
কখন বুহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহ ইংরাজি পাজিতে 
(9011051 411118]80) লেখা থাকে । পাঁজির সময়ের 
সঙ্গে মিলাইয়া এই রকম গ্রহণ দেখা বড মজার। 

আমাদের চাটা কত বড় তোমরা তাহা আগেই 
শুনিয়াছ। জ্যোতিবীরা হিস'ব করিয়া দেখিয়াছেন, বুহস্পতির 
প্রথম চারিটি চাদ আমাদের চাদের মত বড় এবং পৃথিবীর 
ঠাদের মত তাহাদেরো ক্ষয়বৃদ্ধি অমাবস্তা-পৃণিমা আছে। 

নৃহস্পতির বাকি চারিটি টাদ খুবই ছোট। ভাল দৃরবীণ 
দিয়াও তাহাদিগকে দেখা যার়। তাই পঁচিশ বংসর পূর্বে 
ইহাদের কথা (জ্যাতিষীরা” জানিতেন না। আমেরিকার 
লিক্‌ মানমন্দিরের বড় দূরবীণটি খাটানো। হইলে, তাহা দিয়াই 
ইংরাজি ১৮৯২ সালে বুহস্প তর পঞ্চম টাদের সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছিল। তার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটির সন্ধান 
পাওয়া! গিয়াছে । এই রকমে অল্প দিনের মধ্যে চারিটির 
বদলে বৃহস্পতির ধাদ এখন আটটি হইয়! দাড়াইয়াছে। 


গৃহ-ন্ষ 
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শনি 


ভ্বাক্রি শুনিলেই ভয় ভয়। শনির দৃষ্টি যাহার উপরে 
পড়ে, তাহার আর উদ্ধার নাই। মনি একবার নাকি আদর 
করিয়া গণেশের দিকে চাহিয়াছিল, ইহাতে গণেশের কি 
দুর্গতি হইয়াছিল, তাহ! ত তোমরা জান। ভাতার মাথাটি 
উডিয়। গিয়াছিল, শেষে একটা হাতির মাথা আনিয়া জোড় 
দেওয়ার গণেশ বাচিয়াছিলেন। যাহা হউক সেই শনিই 
এখন গ্রহক্ূপে আকাশে বিরাজ করিতেছেন । আমদের 
পুর্ব্ব পুরুষেরা শনি-গ্রহকে বেশ জানিতেন, ইহার গতিবিধি 
উদয্ন-অস্ত সকলি হিসাব-পত্র করিতেন । কাজেই শনি অতি 
পরিচিত গ্রহ। হয়ত দুইহাঁজার বৎসর পুবেবও ইহার কথা 
আমাদের জ্যো'তিবীদের জানা ছিল । 

বৃহস্পতির পরেই শনির পথ। ইহার মত আশ্চর্য্য 
গ্রহ তোমরা সমস্ত আকাশে খুজিয়া পাইসে না। গ্যালি- 
লিয়ো সাহেব তাহার নিজের দূরবীণ দিয়! শনিকে প্রথম 
দেখিয়া যেমন বাক হইয়াছিলেন, তিন শত বংসর পরে 
এখন শনিকে দেখিয়া ঠিক সেই রকমেই অবাক হইতে 
হয়। বড় দূরবাণে বুধ প্টক্র মঙ্গল বা বুহস্পতিকে দেখিলে 
কোনোটিকে চাঁদের মত বড় দেখায়, কোনোটিকে হয় 
ভাটার মত দেখায়। কিন্তু শনির আকুতি ইহাদের কাহারো 
সহিত মিলে না। দূরবীণে শনিকে কি-রকম দেখায়, এখানে 
তাহার একখানি ছবি দিলাম । 


১৮৪ গ্রহন 


ছবিতে দেখ, চাকার মত কয়েকটি উজ্জল গোল 
জিনিস রহিহাছে এবং ভাহারি কাকে ভট।র মত শনি-গ্রহ 
াডাইঘা আছে। চাকাগ্ুলির সহিত শনির আসল দেহের 
কোনো যোগ নাই,-মাঝে বেশ একটু ফাক। দূরীণ দিয়া 
কোনো গ্রহকে যদি হঠাৎ এই রকম আকারে দেখা যায়, 
তাহা হইলে আশ্চধ্য না হইয়া থাক। যায় কি? শনি সতাই 
এই রকম আশ্চধ্য জিনিস। এই রকমটি আর কোথাও 
দেখা যায় না। 

আকাশের এতগুলো! তারার মধ্যে কোন্টি শনি তাহা 
স্থির করা কঠিন নয়। যাহারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় 
তাহাদের মধো কাহারো একটু জ্যোতিঘ জানা থাকিলে, কোন 
নক্ষএরটি শনি তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন। যদি 
সে-রকম কাহাকেও না পাও, নিজেরাই পাঁজি দেখিয়া শনির 
সন্ধান করতে পারিবে । প্রতিমাসে শনি-গ্রহ কোন্‌ নক্ষত্র- 
রাশিতে থাকে, তাহা পাজিতে লেখা খাকে। কিন্ত খালি 
চোখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়হ সমান। শনির 
সেই একাণ্ড আকৃতি, তাহার চারিদিকের চাকা এবং তাহার 
গোটা দশেক চাদ, কিছুই খালি চোখে দেখা যায় না। 
দুরবীণ না দিয়! দেখিলে তাহাকে একটা উজ্জ্বল তারার মতই 
দেখিবে | 
যেসকল জ্কোতিষী শনিকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, 
তাহারা উহার চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়া বড়ই 


শনি ১৮৫ 


আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চাক শনির চারিদিকে বেড়িয়া কি- 
রকমে শুন্যে দাড়াইয়া থাকে ইহাই তাহাদের চিস্তার বিষয় 
হইয়াছিল। এখন অবশ এ-রকম দুশ্চিম্তার কারণ নাই। 
আজকালকার জ্যোতিষীর শনির খু'টিনাটি অনেক খবরই 
জানিতে পারিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সব খবরই, 
তোমাদিগকে দিব। তোমরা যদি কাছে থাকিতে, তাহা! 
হইলে আমাদের দৃরবীণট! দিয়া শনির আশ্যরধ্য আকুতি 
তোমাদিগকে দেখাইতে পারিতাম । কিন্তু তাহ যখন হইবার 
নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়া ও তাহার গল্প শুনিয়। 
তোমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। 

শনির চাকার কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। এখন 
উহার আসল দেহটার কথাই বলা যাঁউক। 

আমযতনে শনি নিতাস্ত ছোট নয়। বৃহম্পতি সব চেয়ে 
বড, তার নীচেই শনি । হিসাব করিলে দেখা যাঁয়, সাত- 
শত তিরাশীটা পৃথিবী জোডা না! দিলে একটা শনিকে 
নিশ্মাণ করা যায় না। কিন্তু সে-সব পদার্থ দিয়া শনি 
প্রস্তুত, তাহা নিতান্ত হাল্কা,_ আমাদের পৃথিবার মাটি- 
পাথরের চেয়েও হাল্কা, এমন কি জলের চেয়েও হাল্কা । 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবীর দেহের 
মত জমাট জিনিস কিছুই নাই,_ ইহার হয়ত সবই বাম্প। 
কিন্থু এই বাম্প খুব ঘন অবস্থায় আছে; আর কিছু দিন 
গরম ছাড়িলে উহ1 জমাট বাঁধিতে থাকিবে। 


১৮৬ গ্রহ-নক্ত্র 


পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত দূরে আছে তাহা তোমাদিগকে 
আগে বলিয়াছি। শনি আম্মদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় 
নয় গুণ দূরে আছে। এত দূরে থাকা সত্বেও দূরবাণ দিয়া 
শনির গায়ে কতকগুলি কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়। 
যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা এ দাগশুলিকে চিনিতে 
পারিবে । জ্যেতিষীরা বলেন 'এগুলি তাহার মেঘের চিহচ। 
কিন্তু তাই বলিয়া শনির মেঘকে পুথিবীর মেঘের মত মনে 
করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলি জলের বাম্প নয়। 
সেখানকার মেঘে বৃছিও হয় ন"- নানা জিনিসের গরম বাম্প 
একত্র হইয়া শনির আকাশকে মেঘের মত আচ্ছন্ন করিয়। 
রাখে । 

পৃথিবা প্রতি সেকেপ্ডে উনিশ নাইল করিয়া চলিয়াও 
স্ুঘাকে ঘ্ুরিয়া আসিতে তিনশত পঁয়ঘটি দিন সময় লয়। 
কিন্থ শনি মেকেণ্ডে ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না, 
তার উপরে উহার পথটা খুব লম্বা। এই দুই কারণে 
একবার শ্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার ত্রিশ বৎসর সময় 
লাগে। তাহ হইলে দেখা যাইতেছে, শনির এক বৎসর 
আমাদের ত্রিশ বৎসরের সমান । কিন্তু একট! বিষয়ে শনির 
জিৎ আছে। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে 
চকিবশ ঘণ্টা সময় লয়। সেই জন্য আমাদের দিনরাত্রির 
পরিমাণ চক্বিশ ঘণ্টা । কিন্তু শনি দশ ঘন্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই 
তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরা' শেষ করিতে পারে। তাহ। 


শনি ১৮৭ 


হইলে দেখ, শনির এক বৎসর আমাদের বৎসরের ত্রিশ 
গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি, দশ ঘন্টা চৌদ' 
মিনিটের বেশি নয়! শনিতে যদি মান্ুঘ থাকিত, তাহা 
হইলে তাহারা উদয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরেই স্্যযকে অস্ত যাইতে 
দেখিত । 

সূর্য্য দূরে আছে বলিয়া শনিতে স্বধ্যের আলো ও তাপ 
ছ্ুইই কম লাগে । হিসাব করিলে দেখা যায়, আমরা যে 
তাপ ও আলো পাই শনি তাহারি নববই ভাগের 'এক ভাগ 
মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, সেখানে কত অল্প আলে, কিন্ত 
এত অল্প আলোতেই শনিকে বেশ উজ্জ্রল দেখায় । এই 
জন্য জেযাতিষীরা বলেন, সম্ভবতঃ) কেবল স্থষ্যের আলোতেই 
শানর আলো নয়; ইহার দেহের আগুণ হয় ত আক্রও 
নিভিয়া যায় নাই। তাই শূর্যের আলোর সঙ্গে নিজের আলো 
মিশাইয়া তাহার এত আলো । বৃহস্পরতিকে খুব উজ্জ্বল 
দেখিয়া তাহার সন্বদ্ধেত জোতিবার1 এই কথাই বলিয়াছেন । 


শনির চক্র 


কশম্ব আমরা শন্রি চাকার কথা বলিব। তোমর। 
যদি আগেক!র ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, শনির চাকা একটা নয়, পর পর 
তিনটি চাকা সাজানো আছ্ছে। গালিলিয়ো যখন তাহার 
নিজের হাতে-গড়া দূরবাণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, 
তখন তিনি চাকাগ্ুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শনির 
একটা কিন্তুতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চধ্য হইয় 
পড়িয়াছিলেন। চাঁকাগুলির খুটিনাটি সকল খবর আমর 
আজকালকার জ্ঞোতি্যষাদের কাছেই জানিতে পারিয়াছি। 
বড় বড় দূরবাণ দিয়া ব্হুকাল শনিকে দেখিয়া এবং কত 
হিসাব-পত্র করিয়া তাহারা শনির চাকার খবর বাহিত 
করিয়াছেন । 

তোমর! বোধ হয় ভাবিতেছ? এত হিসাবপত্রের দরকার 
কি? গাড়ীর চাকা যেমন কাঠ দিয়া গড়া হয়, শনির চাক 
না হয় মাটি-পাথর দিয়া গড়া । ভার জন্য আবার হিসাব- 
পর কেন? তোমর! যেমন ভাবনা চিন্তা কর, জ্যোতিষীর! 
সে.রকম চিন্তা করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। চাঁকাগুলি 
কি-রকমে শুন্ধে দ্াড়াইয়া আছে এবং শনির টানে তাহা! 
ভাড়িয়া চুরিয়া কেন শনির উপরে শিয়া পড়ে ন7।--এই 


শনির চক্র ১৮৯ 


সব বিষয় তাহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিয়। আলোচনা করিতে 
হইয়াছিল । 

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব- 
পত্রের কথা বলিব না! যখন বড় বড় অঙ্কের বই পড়িবে, 
তখন এসব হিসাবের কথা জ্ঞানিতে পারিবে । জ্যোতিষার! 
বলেন, শনির চাঁকাণগুলি কখনই মাটি-পাখরের মত জমাট 
জিনিস দিয়। প্রস্তুত নর। লক্ষ লঙ্গ*" কোটি কোট ছোট- 
বড় জড়পিগ্ড দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক্‌ 
খাইতেছে ; আমরা দূর হইতে সেই জড়পিগুগুলিকেই নিরেট 
চাকার মত দেখি। 

বোধ হয় কথাট। ভাল করিয়া বুঝিলে না। মনে কর, 
ভোমাদের গ্রামে যে মন্দিরটি আছে তাহাকে ঘিপ্িয়া যেন 
দলে দলে কাক চিল প্রভৃতি পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। 
এক দলের পর আর এক দল সাকাসের ঘোড়ার মত এক 
গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন 
একটুও ফাক নাই। দূর হইতে এই পাখীর দলকে তোমরা 
কি-রকম দেখিবে ভাবিয়া দেখ। কাক-চিলদিগকে তোমরা 
কখনই পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখিতে পাইবে না,_মনে হইবে যেন 
একটা কালো নিরেট চাকা মন্দিরকে ঘিরিয়া শুন্যে দড়াইা 
আছে। 

আমরা শনির চাকাকে ঠিক এ-রকমেই নিরেট বলিয়া 
মনে করি। কোটি কোটি জড়পিগ্ড কাক-চিলদের মত 


১৯৩ গ্রহ-নক্ষএ 


ঘুরিতেছে, কাজেই আমর দূর হইতে সেগুলিকে নিরেট 
চাকার মত দেখিতেছি। 

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, সুতরাং বল! যাইতে 
পারে এ জড়পিগুগুলি তিনটা পৃথক্‌ পথে গাদাগাদি করিয়া 
চলিয়া তিনটি চাকার সি করিয়াছে । জ্যোভিষীরা ঠিক 
এই কথাই বলেন। 

তোমরা হয় ত জানিতে চাহিতেছ, যেসকল পি 
শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিষীদের 
কাছে এই প্রশ্নের ঠিক জবাব পাওয়! যায় না; কারণ 
এখনকার খুব বড় দূর্বাণেও চাকার পিগুগুলিকে পুথক্‌ 
পৃথক দেখা যায় নাই। তবে সেগুল যে, খুব ছোট জিনিস 
তাহাতে সন্দেহে নাই । তোমাদের ফুট্ুবলগুলির ম্ত বড় 
হইতে পারে এবং ক্রিকেট খেলার বলের মত ছোট হইতেও 
পারে। কিন্তু সকলেই যে, ছোট ছোট চাদের মত অবিরাম 
শনির চারিদকে ঘুরিতেছে ইহা নিশ্চিতঃ এবং ঘুবিতেছে 
বলিয়াই যে, শনি জাহাদিগকে টানিয়া নিজের দেহের উপরে 
ফেলিতে পারে না) তাহাও জানা কথা। 


শনির চাঁদ 


চেল্লঞ্মম্ন শনি তার টাদও তেমনি । দশটা টাদ তাহার 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। কয়েক বৎসর আগে আমরা ইহার 
কেবল আটটি চাদের কথাই জানিতান। অতি অল্প দ্রিন 
হইল, বাকি ছটা টাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

যে চারিটি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম টাইটান 
(11687) 1 ছোট দূরবীন দিয়া যদি তে'নর1 শনিকে দেখ, 
তাহ! হইলেও শনি হইতে একটু দূরে ইহাকে দেখিতে পাইবে । 
টাইটান্‌ নিতান্ত ছোট বস্থ নয়;__আমাদের টাদের চেয়ে 
অনেক বড়, এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। আকারে 
সে যেন একটা ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ হইতে 
প্রায় আট লক্ষ মাইল দরে থাকিয়া সে ষোল দিনে এক 
একবার শনিকে ঘুরিয়া দিয়া আসে। বাকি টাদগলির 
অনেকেই টাইটানের চেয়েও দূরে দূরে আছে; আনার দুই- 
একটা কাছেও আছে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি 
আমাদের চাদের চেয়ে ছোট । 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, তূর্ধোর রাজ্যে গ্রহ 
উপগ্রহেরা একটুও এলোমেলোভাবে চলাফেরা করে না। 
সূর্যকে ঘুরিবার সময়ে পৃথিবী যে পাকে ঘুরে, নিজের 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খাইবার সময়েও সে ঠিক পাকেই 
ঘুরে। বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহের কোন্‌ পাকে 


) ০৯, গ্রহ-নক্ষত্র 


ঘুরিতেছে যদি পরীক্ষা করা যায়, সেখানেও এ-রকম এক্য 
দেখ! গিয়া থাকে । পুথিবা ঘে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের 
প্রত্যেকেই ঠিক সেই পাকে ঘুরে। কেবল ইহাই নয়, 
উপগ্রঠদের চলাফেরাতেও তোমরা ঠিক এ নিয়মই দেখিতে 
পাইবে! এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোতিষীরা বলেন,।-__ 
সূর্য রাজা, আর বুধ শুক্র এভূতি আটটি গ্রহ তাহার প্রজা । 
সুশ্য সকলকে নিয়মের শৃঙ্ঘলে বাঁধিয়া একপাকে ঘুবাইয়া 
লইয়] বেড়ায়। 

রাজার নিয়ম মানিরা চলিতেছে না, এ-রকম একটি 
ক্ষুদ্র প্রজাকে যদি তোমরা এই স্থশাসিত স্ুধোর রাজ্যে 
দেখিতে পাও, তাহ! হইলে তোমাদের কি মনে হয়? 
তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর)_-সে অন্ত কোনে। রাজ্য হইতে 
এই রাজ্জে নৃতন আসিয়াছে । তাই সে দেশের নিয়ম-কানুন 
জানে না। সম্প্রতি শনির টাঁদগুলির মধো এই রকম একটি 
আনাড়ী টাদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি চাদ যে পাকে 
শনিকে প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক তাহার উল্টা পাকে ঘ্ুরিয়া 
বেড়ায়। বড়ই মজার চাদ নয়কি? এই ব্যবহার দেখিয়! 
জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছে 
ছিল না। মহাকাশের কোন্‌ এক অজানা রাজ্যে হয় ত 
সে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল ;ঃ শান কোনো একদিন কাছে 
পাইয়। তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্তই সে নৃষ্যের 
রাজোর নিয়ম মানিয়া চলে না। 


শনির চাদ ১১৩ 


যাহা হউক, দশটি চাদে শনির আকাশের যে শোভা হয়, 
বোধ হয় সমস্ত স্বধ্য-জগত খুঞ্জিয়া বেড়াইলেও তাহা দেখা 
যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে চারি পীচটি ঝড় বড 
টাদের উদয় হয়। তার পরে আবার শনির সেই তিনটি 
অপূর্ব চাকা আছে । এইগুলি সুর্যের আলোকে আলোকিত 
হইয়া আকাশটিকে যে কত স্বন্দর করে তাহা আমরা মনেই 
ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়ঃ একটুও 
অন্ধকার থাকে না । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা, 
এত চাদের আলে! ভোগ করিবার জন্য একটি প্রাণাও সেখানে 
নাই। শনি আজও ভয়ানক গরম রহিয়াছে,_-তাহার দেহটি 
হয় ভত আগাগোড়াই বাম্প দিয়া নিম্মিত; সেখানে পা 
রাখিবার মত একটু মাটি নাই। কাজেই তাহার উপরে 
জীবজন্ত গাছপাল। কিছুই নাই। 
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ইউরেনস্‌ 


স্লুগ্ধ হইতে আরস্ত করিয়া শনি পর্যাস্ত যে ছয়টি গ্রহের কথ! 
তোমাদিগকে বলিলাম, দেড় শত বতসর পুর্ধবেকার জ্যোতিষীর! 
কেবল ইহাদেরই কথা জানিতেন; শনির পরে ইউরেনস্‌ ও 
নেপচুন নামে যে ছুটি গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন 
ন1।। 

আমাদের পূর্ববপুরুষেরা খুব জ্যোতিষের আলোচনা 
করিতেন ; তাছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যজীতিও জ্যোতিষ 
লইয়া! নাড়াচাড়া করিতেন। ইউরেনস্‌ € নেপচুনের কথা 
ইহাদেরও জানা ছিল না; জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন 
জ্যেতিষের প্ুথিপত্রে ইউরেনসের একটা ভাল নাম লেখা 
থাকিত। প্রাচীনকালে দৃূরবাণ ছিল না, এইজন্যাই যে-সব 
দূরের গ্রহউপগ্রহকে খালি চোখে দেখা যায না, তাহারা 
সেপ্তলির সন্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দূরবীণ 
হাতের গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্্যোতিষীরা ইউ- 
রেশসের মত দূরের গ্রহকে হাজার হাজার ৬*সার মধ্য হইতে 
চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। 

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সার্‌ উইলিয়ম্‌ হাসেল্‌ নামে 
ইংলগ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী সকলের আগে ইউরেনস্‌্কে 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের হাতে একটা বড় 


ইউরেনস্‌ ১৯৫ 


দূরবীণ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুরবীণেই ইউরেনস্‌ 
ধর। দিয়াছিল। 

হার্সেল্‌ সাহেবের জীবনের ঘটনা! এবং তাহার ইউরেনস্‌ 
আবিষ্ধারের কথা বড়ই আশ্চধ্য। নানা অস্থবিধার মধ্যে 
থাকিয়া কেবল নিজের চেষ্টায় হাসেল যেমন মহাপগ্ডিত 
হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই এমন হইতে পারেন নাই । 

হাসেল্‌ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজন্য ছেলেবেলায় 
তাহার লেখাপড়া করা হয় নাই। গরিব বাপ কেমন কপিয়। 
সকালের ঘেতন এবং বইয়েব খপ্চচ জোগাইবেন ? সেজন্া 
তিনি এক সেগের দলে চাকুরী লইয়াছিলেন। তিনি বেশ 
গান-বাজনা করিতে পারিতেন, এ সৈন্যের দলে বাগ বাজানো 
র কাজ ছিল, হয় ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, না হয় 
ফুট বালাইতেন। 

যাহ! হউক প্রায় দেড় শত বংসর পুর্বে গুরোপের 
হানোভারদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বাধিয়াছিল, খন 
হার্সেল্কে লড়াইয়ে যাইতে হইর্াছিল। লড়াইয়ের সময়ে 
সৈম্থদের সকলকেই খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। হয় ত 
ছুদিন খাওয়াই হয় নাঁঃ রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ হয় নাঃ 
শীতে বৃ্টিতে খোলা মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকিতে হয়। 
সৈম্বাদের সঙ্গে যাইতে যাইতে হাপসেল্‌ একদিন্‌ রাত্রিতে অবসন্ন 
হইয়া] মাঠের মাঝে এক নদ্দীমার মধোই শুইয়! পড়িলেন। 
কিন্তু শীতে হিমে তার ঘুম হইল নাঃ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 


এ 
নে 
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১৯৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


সারের বিশেষ কোনে কাজে না লাগিয়। তাহার জীবনট! 
কি এই রকমেই শেষ হইবেঠ স্থির করিলেন, সৈন্দের 
সহিত তিনি থাকিবেন না। যখন দলের লোকেরা সেই 
খোলা মাঠে শুইয়া ঘুমে অচেতন, তখন কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া হার্সেল সৈন্তদল ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। 
তিনি পপাইয় যাইতেছেন, এই খবর যদি অপর সৈশ্তেরা 
জানিতে পারিতঃ তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির 
আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তখন কেহ কিছু 
জানিতে পারিল না। পথে অনেক কষ্ট পাইয়া হার্সেল্‌ 
ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলেন। 

বাড়িতে পৌছিলেন বটে, কিন্ত্বু গরিব বাপ মা হাসেল্‌্কে 
লইয়া কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে 
ঠিক হইল, বাড়ির কাছে একটা গির্জায় তিনি হার্মোনিয়ম্‌ 
বাজাইবেন এবং ইহারি জন্য মাসে মাসে কিছু বেতন 
পাইবেন । হার্সেল কাজে লাগিয়া গেলেন; গিজ্জায় 
হার্মোনিযম্‌ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহার গান 
বাজনা শিখিতে আদিত, তাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন । এখনে কিন্ত কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, 
এই গানের ওস্তাদটি কয়েক বতসর পরে পৃথিবীর সেরা 
পণ্ডিত হইবেন । 

গন বাজনাকে তোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় 
ত ভাবিয়1 থাক, গলায় স্বর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়; 
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কিন্ত তা” নয়। গানের উচু-নীচু স্থুর নানা রকমে মিলাইয়। 
যন্ত্রে বাজাইতে গেলে অনেক হিসাব-পত্রের দরকার হয়। 
হার্সেল্‌ যখন গানের ওস্তাদ হইলেন, তখন তাহার এই রকম 
হিসাব-পত্রের জ্ঞান ছিল না। তিনি খুব অঙ্ক কধিতে 
লাগিলেন এবং শেষে অস্কের বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিলেন। 
এই সময়েই তার জোতিষ শাস্ত্রের দিকে নর গেল। মম্ক 
কধিতে কধিতে তিনি গ্রহ উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয় 
বুঝিতে আরম্ভ করিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহ! 
কিছু দেখিবার আছে, তাহ। দেখিয়া! ফেলিলেন। 

আকাশে এখনে। দেখিবার শুনিবার আনেক বিষয় 
রহিয়। গেল, সেগুলিকেও দেখিবার জন্য হাসেলের ভয়ানক 
ইচ্ছা! হইতে লাগিল। কিন্তু দেখিবেন কি করিয়া, দূরবীণ 
কোথায় পাইবেন? পেকালে দৃববাণের দাম অত্যস্ত বেশি 
ছিল, গরীব হার্সেল দূরবাণ কিনিবার টাকা কোথা হইতে 
পাইবেন ? 

অনেক ভাবিয়া টিস্তিয়া হার্সেল্‌ ঠিক করিলেন নিজের 
হাতে দূরবীণ প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিবার 
উপায় হইবে না। তিনি দূরবীণ প্রস্থতে লাগিয়া গেলেন । 
নিজের হাতে কাচ ঘসিযা কাঠ কাটিয়া দূরবীণের আয়না 
ও চো তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই সময়টা তাহাকে 
বড় কষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল। দৃরবীণের কাজে লাগিয়! 
আছেন, এমন সময়ে গান-বাজনা করিবার জন্য গিজ্জীয় ডাক 
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পড়িলে ্রাহাকে ছুটিয়া সেখানে যাইতে হহত। গান- 
বাচ্ুনার মধো যদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহা হইলে 
তিন দ্টিয়া বাড়িতে আসিয়া দূরবীণের কাজে লাগিয়া 
যাইতেন। এই রকমে তাহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল; 
মনে হইতে লাগল, দূরবাণ প্রস্তত করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে 
না দেখিলে তাহার যেন শান্তি নাই। 

নেক কষ্টে ও আনেক চেষ্টায় দরবীণ নিম্মসিত হইল। 
জোতিনের পুস্তকে গ্রহ-চন্দের '্আকার-প্রকারের কথা 
যেমন পডিয়াছিলেন ভাহাই চাক্ষুন দেখিতে পাইয়া হার্সেল্‌ 
ভবাক হইগা গেলেন। গ্রহ-চন্দ্রতারার পরিচয় লইতে 
এই রকমে তাহার পাচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। আকাশ 
পপদ্ধার থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র 
দেখিতেন; পাশে তাহার ভগিনী ক্যারোলিন। বসিয়া 
থাঁক,তন, কোন নক্ষত্রকে কোথায় কি-রকম দেখা যাইতেছে, 
ভগিন। তাহা লিখিয়া রাখিতেন । ভয়ানক শীত)- বরফ 
পডিতেছে, দোয়াতের কালি জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে, 
তথুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না, গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিতে 
দেখিতে যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। 

এই রকমে জ্যোতিষের আলোচনা করিতে করিতে 
হাসেল্‌ এক রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষতকে দেখিয়া অবাক্‌ 
হইয়া গেলেন। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, নক্ষত্রের 
পৃথিবী হইতে কোটি ক্রোশ দূরে আছে। খুব বড় 
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দূরবাণেও তাহাদিগকে নিকটে আন! যায় না। এজন্য দুর- 
বাণ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় মাত্র; 
শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগকে দূরবীণে যেমন ভাটার 
মত বড় দেখায়, কোনো নক্ষত্রকে সেরকম দেখা বায় না। 
কিন্তু হারসেল্‌ যে নক্ষব্রটিকে দেখিতেছিলেন, দুরবীণে তাহাকে 
বেশ বড় দেখাইল। তিনি আকাশের মানচিত্র খুলিলেন, 
পাজি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশে সেই অংশে 
যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখ! 
দেখিলেন না। হাসেল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহ। 
হইলে এই নক্ষব্রটি কি একটি গ্রহ? গ্রহের দিবারাত্ি 
স্থযোর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নঙ্গবেরা স্থির হইয়া 


আকংশে দাঁড়াইয়া থাকে । নুতন নক্ষত্রটি নডিয়া-চড়িয়া 
বেড়ায় কি না দেখিবার জন্য দুই ভাই-বোনে রাত্রির পর রাত্রি 
জাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইরা রহিলেন। তাহাদের 


আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে দেখা গেল 
সেন্ট একটু একট চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হার্সেল্‌ ইহ! 
দেখিয়া! আরো! অবাক ভইয়! গেলেন । 

এই রকমের একটা বড আবিষ্ষারের খবর ত আর 
চাঁপা দিয়া রাখা যায় না। হাসেল দেশের বড় বড 
জ্যোতিষাদের কাছে খবর দিলেন যে, একটা নৃতন গ্রহের 
আবিক্ষার হইয়াছে । 

হার্সেল্‌ তখনো! বড় লোক হন নাই, গান-বাজনা করাই 
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তার তখনো ব্যবসায় ছিল। এই রকম একটা লোকের 
কথায় কি কেহ কখনো বিশ্বাস করে? তাই অনেকেই 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কেবল ছুই-একজন 
জ্যোতিবী মজা দেখিবার জন্য তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । হাসেলি কড়াক্রান্তি পরাস্ত হিসাব করিয়া 
তাহাদিগকে নৃতন গ্রহ দেখাইলেন। তাহাদের মুখ গম্ভীর 
হইয়া পড়িল এবং সকলেই বুঝিলেন ইহা একটা নৃতন 
গ্রহই বটে। 

পর দিন ভোর হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে খবর 
গেল, ইংলগ্ডের একজন সঙ্গাত-শিক্ষক একটি নৃতন গ্রহের 
আবিষ্ষার করিয়াছেন। পুথিবা শুদ্ধ লোক অবাক্‌ হইয়া 
গেল। ইংলগ্জের তখনকার রাজা তৃতীয় জজ্জ হাসেলকে 
র!জবাড়াতে ডাকাইয়! দূরবীণ দিয়া নৃতন গ্রহটিকে দেখিলেন। 
শগিনী কারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং ভাই-ভগিনী 
ছুই জনেই অনেক রাজ-সম্মান পাইালেন। শেষে এই সঙ্গীত- 
শিক্ষকই ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হইলেন এবং সমস্ত পৃথিবীর 
লোক তার জয়-জ্কুকার করিতে লাগিল । 

তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হার্সেল সাহেব 
এরকমে যে গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই 
আমরা ইউরেনস্‌ বলিয়া থাকি । 

বাপ-মা আত্মীয়স্বজন পরামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের 
নামকরণ করেন। ইহাতে কোনো গোলযোগ হয় না। 
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কিন্তু হাসেলের নূতন গ্রন্থের নামকরণে বেশ একটু তর্ক- 
বিতর্ক হইয়াছিল। হাসেলের ইচ্ছা ছিল, গ্রহটির নাম 
ইংলগ্ডের রাজা ভর্জঞের নাম-অনুসারে হয়, তাই তিনি উহার 
“জভিভিয়ম” নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের 
জ্যোতিষীরা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। স্তাহার। 
বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের নাম এপর্যাস্ত প্রাচীন দেবতাদের 
নামেই হইয়া আসিতেছে, অতএব নৃতন গ্রহের নাম রাজার 
নামে না হওয়াই ভাল। সভাসমিতি করিয়া বোধ হয় কোন 
ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হয় নাই; কিন্তু স্ুধ্যের এই নূতন 
ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্য সভা হইল, কত পরামর্শ 
হইল, জ্যোতিষীদের কত ব্ভতা হইয়া গেল; এবং শেষে 
তাহাকে “ইউরেনস্” নামে ডাকা স্থির হইল । 

অতি অল্প দিন হইল আমরা ইউবেনসের সন্ধান 
পাইয়াছিঃ কিন্তু তাই বলিয়া ভোমরা মনে করিয়োনা এটা 
নিতাস্ত ছোট গ্রহ । আমাদের কাছ হইতে হ্র্যয কত দুরে 
আছে, তাহ তোমরা জান ।- ইন্টরেনস্‌ পথিবা হইতে তাহারি 
আঠারো গুণ দূরে আছে। এত দূরে আছে বলিয়াই সে 
এতদিন আকাশের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। 
আকারে সে পয়বটিট! পৃথিবীর সমান। কাক্তেই ইহাকে 
ছোট গ্রহ বলা যায় না। কিস্কু বৃহস্পতি ও শনির মত দেহে 
গরম বাম্পই অধিক আছে বলিয়া ইহার ওজনট1 খুব বেশি 
নয়। ইউরেনসের ওজন মোটে চৌদ্দটা! পৃথিবীর সমান । 
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তোমরা মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিয়াছ, 
সুর্য হইতে যাহারা বেশি দুরে থাকে, তাহাদের ্্ধ্য- 
প্রদক্ষিণের পথও বেশি লল্সা হয়। ইউরেনস্‌ শনির বাহিরে 
থাকিয়া সূর্যকে ঘুরিতেছে, এজন্য শনির চেয়ে অধিক পথ 
না চলিলে সে স্ুয্যকে চক্র দিয়া আসিতে পারে না। তার 
উপরে সে চলেও বড় ধারে ধারে। পৃথিবা চলে সেকেণ্ডে 
উনিশ মাঠল করিয়া, কিন্তু ইউরেনস্‌ সেকেগ্ডে চারি মাইলের 
বেশি চণিতে পারে না। এই-সব কারণে একবার ন্ধাকে 
ঘুরিযা আসিতে সে টরাশী বংসর কাটাইয়া দের! তাহা 
হইলে দেখ, ইউরেনসের এক বশসর আমাদের চুরাশী 
বৎসরের সমান । 

বসরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুলো 
খুব ছোট । ইউরেনস্‌ সাড়ে নয় ঘণ্টার একবার নিজের 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘ্ুরিতে পারে । তাহা হইলে বুঝা 
যাইতেছে, আমাদের দিনরানদি যেমন চনিবরশ ঘণ্টায় 
ইউরেনসের দিনরাতি সেইন্প সাঁডে নয় ঘণ্টায়। 

কিন্তু ইহার ঘুরাঘুরিতে একটু বেশ মজা আছে। 
তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সুধোর রাজ যত ছে'ট বড় 
গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাহাদের সকলেই এক পাকে ঘ্ুরে। 
অর্থাৎ যেমন সকল ঘড়ির কাটার বা দিক হইতে ডান দিক 
চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহ সেই রকমেই এক পাকে 
চলা-ফেলপা করে। কিন্ত ইউরেনস্‌ সাড়ে নয় ঘণ্টায় যখন 
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নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম 
মানিয়া চলে না। সে ঠিক উল্টা পাকে ঘুরপাক খায়। 
ইউরেনসের এই স্যষ্টিছাডা বাবহারে পগ্ডিতেরা কিছুদিন 
চিন্তিত ছিলেন । এখন ইনার একটা কারণ জনা গিয়াছে । 

ঘড়ির কাটা যে, বা হইতে ডাইনে যায়, ইহা তোমরা 
সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু কাটা দুটিকে তোমরা যদি ঘড়িতে 
পিছন হইতে চলিতে দেখ, তবে তাহাদিগকে কোন দিকে 
পাক খাইতে দেখিবে বলিতে পার কি? এই অবস্তায় 
তোমরা উহাদিগফে ডাইন হইতে বায়ে ঘুরিতে দেখিব না 
ক? ইউরেনস্কে যে, আমরা উল্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, 
তাহারও কারণ এ । ইউরেনস্‌ পখিবার তুলনায় এমন 
অবস্থায় আছে যে' তাহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উল্টা 
দেখি মাত্র, কিন্ত সত্যই সে উপ্টা পাকে ঘুরে না। 

এই-সকল খবর ছাড়া আমরা ইউরেনস্‌ সম্গন্ধে আর 
বিশেষ কিছু জানি না। যে গ্রহ প্রথিঝা হইতে এহ দুরে 
অংছে, তাহার খবর ইঙ্বার বেশি জানাও সম্ভব নয়। স্ধ্য 
'আমাঁদের কাছ হইতে এত দূরে থাকিয়াও চাদের মত বড 
দেখায় । কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে 
তাহার! স্ধ্যকে শুক্রের চেয়ে কখনই বড় দেখিত না। 
ভাবিয়া দেখ ইউরেনস্‌ কত দূরের বন্তু। এত দুরের গ্রহ- 
সম্বন্ধে আমরা অল্প দিনের মধ্যে যে-সব খবর পাইয়াছি, 
তাহাই কি যথেষ্ট নয়? দিন দিন নৃতন যন্ত্র নিন্সিত 
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হইতেছে । হয়ত আরো দশ কি বিশ বগুসর পরে তোমরা 
ইউরেনসের আরে! অনেক নূতন খবর পাইবে । 

এত দূরে থাকা সত্বেও আমরা ইউরেনসের চারিটি 
াদের অর্থাৎ উপগ্রতের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাদের 
মধো যেটি বড় তাহা আনদের টাদের চেয়ে অনেক ছোট 
মনে করিয়া দেখখ এত দূরের এত ছোট বস্তুর খবর জানা 
কত কঠিন। এই জন্যই আমরা চাঁদ কয়েকটির খবর বিশেষ 
কিছু জানিতে পারি নাই। ইহাদের দুটিকে হাসেল্‌ সাহেবই 
'আবি্ষার করিয়াছিলেন; বাকি দুইটির বিষয় আমরা 
হাঁসেলের মৃত্ার পরে জানিতে পারিয়াছি। খুব বড় দূরবীণ 
ব্যবহার না করিলে শেষের টাদ ছুটিকে দেখা! যায় না । 

ইউরেনস্কে খালি চোখে দেখা বড় কঠিন। ইহা খুব 
ছোট নক্ষত্রের আকারে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।_হঠাৎ 
দেখিলে ইগাকে নক্ষত্র বলিয়াই মনে হয়। এইজন্বা কেহ ন৷ 
দেখাইয়া দিলে, তোমরা কধনই নিজে নিজে ইউরেন্স্‌্কে 
দেখিতে পাইবে না। যদ জ্যোতিষ-ভানা কোনো লোককে 
পাও, তাহা ভইলে ইউরেনস্‌ আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে, 
ঠার কাছে জানিয়া লইয়ো। তিনি গ্রহনক্ষত্র-সম্ন্ধে ইংরাজি 
পাজি (000০2 10800) দেখিয়া ইউরেনসের সন্ধান 
তোমাদিগকে বলির দিতে পারিবেন । 


নেপডুন্‌ 


ইইতল্লম্বতেক্ পরেই নেপচুন্‌ গ্রহ। ইহার পরে আর 
কোনো গ্রহ আছে কিনা, আমাদের জানা নাই। কাজেই 
নেপচুন্‌ স্ূর্ধয-জগতের সীমায় আছে বলিতে হয়। সে যেন 
প্রহরীর মত হূর্ধের রাজ্যের চারিদিকে পাহারা দিতেছে । 

“নেপ চুন্”প এই নামটা শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের 
দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীর! ইহার কথা জানিতেন না। জানা 
থাকিলে আমাদের প্রাচীন পুথিপত্রে ইহার একটা সংস্কৃত 
নাম লেখা থাকিত। নেপচুন্কে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে 
উরোপের জ্যোতিষীরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাজেই 
আমাদের হাজার দু'হাজার বৎসর পুর্রেক্ার প্থিতে কেমন 
করিয়া ইহার নাম থাকবে? যে-সব জ্যোতিষ পঁচান্তর 
বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন, তাহারাও নেপচুনের কথা 
জানিতেন না। 

ইউরেনস্‌ আবিষ্কারের যেমন একটি গল্প শুনিয়া, 
নেপচুনের আবিষ্কারের সেই-রকম আশ্ধ্য জনক গল্প আছে। 
তোমরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্লে অবশ্ঠই ৮আ1কাশবানীগ 
বা “ভবিষ্যদ্ধানীর” বিষয় পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো 
রাজা যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশবাণী হইল--“মহা রাজ; 
যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে।” রাজ ভবিষ্াদ্ধাণী শুনিয়া 
যুদ্ধে যাওয়] বন্ধ করিলেন । এ-সব ভবিষ্বদ্বাণী নাকি দেবতারা 
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করিহেন, কিন্দ! খুব গুণী লোকেরা! গণনা করিয়া বলিতেন। 
নেপড়ন্‌ গ্রহটিকে জ্যোতিষীর ভবিয্দ্ধাণীর দ্বারাই খুঁজিয়। 
পাইয়।ছিলেন। আকাশের কোন্‌ কোণে সে লুকাইয়া আছে 
তাহা অবগ্য দেবতাবা জ্যোতিঘীদিগকে বলিয়া দেন নাই, 
ধরণী লোকে গণিয়া বলিয়া দিয়াছিল। নেপ.চুন আবিষ্ষারের 
গল্পটা বড় মভা!রু। 

জ্যোতিযাদের ক্ষমতা বড় অগ্তুত! কোন্‌ গ্রহ-উপগ্রহ 
অকা।শর কোন্‌ জারগার দেখ] যাইবে, তাহারা অঙ্ক কষিয়া 
বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা ত দেখিয়াছ, চন্দ্র-শ্যোর 
গ্রচণ হইবার কত দিন আগে জ্যোতিধার গ্রহণের দিনক্ষণ 
গাজিতে লিখিয়া রাখেন এবং তাহার] যে হিসাব করেন 
গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। 
হাসেল সাহেব ইউব্নেস্‌ আবিষ্কার করিলে, উহা কোন্‌ পথে 
ঘুরিতেছে এবং কোন্‌ দিকে কোন্‌ সময়ে উহাকে কোথায় 
দেখা যাইব, ভ্যোতিযীরা এই আব হিসাব করিয়া 
ফেপিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বসর পরে বুঝা গেল, 
হিসাবে কোথাও ভুল আছে, কারণ হিসাব অনুসারে যেখানে 
দেখিবার কথা, জোতিষারা ইউরেনস্কে সেখানে দেখিতে 
পাইলেন ন1। 

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অস্থশান্্র মিথ্যা হইবার 
নহে। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অঙ্ক কষিতে ভূল 
হইয়াছে । চার পাঁচজন বড় বড় জ্যোতিষী হিলাব করিতে 
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বসিয়া! গেলেন, কিন্তু ভুল বাহির হইল না। জ্োতিষীদের 
মাথায় মাথায় ভাবনা চাপিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, 
ইউরেনস্‌ কেন ঠিন্থ সময়ে দেখা দেয় না। 

জ্যোতিষীরা বংসরের পর বৎসর ভাবনা চিস্তায় 
কাটাইয়া দিতে লগিলেন এবং ইউরেনস্‌ যেন নিজের খেয়াল 
মতে কখনো একটু পরে কখনো একটু আগে আসিয়া 
তাহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল । 

এই সময়ে ইংলগ্ডের আডাম্স্‌ নামে একটি যুবক এবং 
ফ্রান্সে লিেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেনসের এই 
অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ ঠিক করিতে লাগিয়া গেলেন। 
ইহারা! ছুজনেই খুব ভাল অঙ্ক জানিতেন এবং তাহাদের 
কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, 
ইহাদের ছুজনের মধ্যে বুঝি খুব বন্ধুতা ছিল। কিন্তু তাহ 
নয়। দুজনের মধ্যে কোনো কালে দেখা গুনা ছিল না এবং 
কেহ কাহারো নামটি পধ্যস্ত জানিতেন না। তখন পৃথিবীর 
সব জ্যেঁতিষাই ইউরেনসের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই ইহারা 
দুজনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে অন কধিতে লাগিয়া 
গেলেন। ইহারা স্পষ্ট বুঝিলেন, যেমন চুম্বক লোহাকে 
টানিয়া রাখে, কোনে! একটি বড় গ্রহ সেই রকমে ইউরেনস্কে 
টানিয়া রাখিতেছে, তাই সে ঠিক সময়ে আমাদিগকে দেখা 
দিতে পারিতেছে না। সেই শ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক করা 
এই দুই যুবকের কাজ হইল । 


২০৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


ভাবিয়া দেখ এই রকম হিসাব কত শক্ত। কিন্তু 
আভাম্স্‌ বা লিভেরিয়ার কেহই পছাইলেন না, খুব পরিশ্রম 
করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন । 

দুজনের হিসাবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা 
এমন পাকাপাকি করিয়া ঠিক করা হইল যে, শুনিলে অবাক্‌ 
হইতে হয়। যে অজানা গ্রহটি ইউরেনস্কে টানিতেছে, 
তাহা কত বড় এবং তাহা আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে, 
সব কথাই তাহার] কাগজ-পত্রে লিখিয়া রাখিলেন। তোমর! 
বোধ হয় ভাবিতেছ। দুজনে পরামর্শ করিয়া অঙ্ক কিয়া একই 
রকমের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্ত্রু তাহা নয়, তখনে। পধ্যস্ত 
তাহাদের ছুজনার আলাপ-পরিচয় হয় নাই । 

আডাম্স সাহেবের হিসাবটা প্রথমে শেষ হইয়াছিল। 
শেষ হইবামাত্র তিনি সব কাগজ-পত্র ইংলগ্ডের রাজ জ্যোতিষীর 
কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজ-জ্যোতিষীর কাজ 
অনেক, তাই তিনি যুবক আডাম্সের হিসাবপর হাতে পাইয়া 
তশুক্ষণাৎ তাহ! পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। এদিকে 
হিসাব শেষ হইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তাহার কাগজ-পত্র 
জগ্মানির একজন বড় জ্যোতিষী গল্‌ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া 
দিলেন। ইনি হিসাব হাতে পাইয়াই তাহ! পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং বুঝিলেন, যুবক লিভেরিয়ার সামান্ত লোক নয়। 

অজান। গ্রহটিকে আকাশের কোন্‌ জায়গায় দেখ? 
যাইবে, তাহ! লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল; গল্‌ 


নেপচুন্‌ ২০৯ 
সাহেব ইংরাঙ্জি ১৮৪৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাহার 
বড় দূরবীণ দিয়া গ্রহটির খোজ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
অধিক কষ্ট পাইতে হইল না; একটু খোজ করার পরেই 
সেই অজান! গ্রহ দূরবীণে ধরা দিল । আকাশের দিকে না 
তাকাইয়া কেবল অঙ্ক কষিয়া লিভেরিয়ার যাহার কথা 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গল্‌ সাহেব এই রকমে তাহাকে 
নিজের চক্ষে দেখিলেন! লিভেরিয়ারের কথা ভবিষ্যদ্ধাণীর 
মত সতা হইয়া গেল! সেই নূতন গ্রহটিই এখন আমাদের 
কাছে নেপ.চুন্‌ নামে পরিচিত হইতেছে । 

নেপ চুন্‌-আবি্ধারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া৷ পড়িলে, 
জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় 
তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী 
এই আনন্দে যোগ দিতে পারেন নাই। আবিক্ষারের খবর 
জানিবামাত্র তাহার মনে পড়িয়া গেল, যুবক আডাম্সের 
একট! হিসাব তাহার কাছে আছে। তিনি এই হিসাব 
অনুসারে তাড়াতাড় দূরবীণ দিয়! নৃতন গ্রহের সন্ধান করিতে 
লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপচুনকে দেখিতে পাইলেন। 
রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আড'ম্স সাহেবের 
হিসাব হাতে পড়িবামাত্র যদি তিনি নূতন গ্রহের সঙ্ধান 
করিতেন তাহা হইলে নেপ চুন্আবিষ্কারের সম্মান ফরাসী 
লিভেরিয়ারের ভাগ্যে না পড়িয়াঃ ইংরাজ 'আডাম্‌্সের ভাগ্যেই 


পড়িত এবং ইহাতে ইংলগ্ডেরই গৌরব বৃদ্ধি হইত । 
14 


২১৩ গ্রহ-লক্ষত্র 


যাহ! হউক শত শত বসর গ্রহনক্ষত্রদের হিসাব 
করিয়া! যাহা! কখনো! দেখ। যায় নাই, নেপচুনের আবিষ্ষারে 
তাহাই দেখ! গিয়াছিল। এই জন্য এই ঘটনাটি জ্যোতিষের 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া] থাকিবে। 

নেপ চুনের আবিষ্কার হইলে, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ও 
চলাফেরা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশ- 
বিদেশের জ্যোতিষীর] রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণ দিয়া নেপচুন্‌্কে 
দেখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন এবং নানা রকম হিসাবপত্র করিয়া 
অল্প দিনের মধ্যে উহার সকল খবর প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

নেপুন সৃধ্যের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়া ঘুরিতেছে, 
এজন্য ন্ূখ্য হইতে ইহা অনেক দূরে আছে । আমাদের কাছ 
হইতে নুধ্য যত দুরে আছে, নেপ্চুন্‌ তাহারি ত্রিশ গুণ 
দূরে রহিয়াছে । সেখানে যদি জীবজন্তু বা মানুষ থাকিত, 
তাহা হইলে তাহারা স্বধাকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত 
দেখিত। ভাবিয়া দেখ, নেপচুণ কত দূরে আছে। এত 
দুরে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং 
ছোট দৃূরবীণেও দেখা যায় না। 

আকারে কিন্তু ইহা খুব ছোট নয়,--প্রায় পঁচিশটি 
পৃথিবীর সমান। কিন্তু আগাগোড়াই সম্ভবত হাক্কা বাম্প 
দিয়া গড়া। তাই দেহটা এত বড় হইলেও, তাহার ওজন 
বেশি নয়। ওজনে উহা মোটে সতেরোটা পৃথিবীর সমান 
অর্থাৎ ইউরেনসের চেয়ে একটু ভারি । 


নেপচুন্‌ ২১১ 


নেপচুন কত সময়ে সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে, তাহাও আমরা 
জানিতে পারিয়াছি। সে যে-পথে ন্ূ্্যকে ঘুরিয়া আসে 
তাহ! সকলের চেয়ে বড়, ভার উপরে প্রতি সেকেণ্ডে সে 
সাড়ে তিন মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই সব 
কারণে একবার স্র্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার প্রায় এক 
শত পয়ষটি বসর সময় লাগে। 

তাহা হইলে দেখ, নেপচুনের এক একটা বৎসর 
আমাদের এক শত পয়ষট্টি বংসরের সমান । কি ভয়ানক 
ব্যাপার ! আমরা যদি নেপচুনে গিয়া বাস করিতাম, তাহা 
হইলে নেপচুনের এক বৎসর বয়স হইবার অনেক আগে 
আমরা বুড়া হইর। য!ইতাম। 

নেপন্‌ মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক 
খায়, তাহ! জ্যোতিষীর] আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। 
কাজেই, কত সনয়ে তাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা তোমা দিগকে 
বলিতে পারিলাম না। নেপ.চুন্‌ ভয়ানক দূরে আছে বলিয়াই 
ইহা ঠিক করা যায় নাই; হয় তকিছুদিন পরে জ্যোতিষারা 
ইহা ঠিক করিয়া ফেলিবেন। 

দিনরাত্রির কথা বলিলামঃ_-তাই শুনিয়া মনে করিয়ে 
না, সেখানে পুথিবারই মত দিনের আলো! দেখা যায়। আগেই 
বলিয়াছি, নেপ.চুন্‌ হইতে স্ধ্যকে একটা ছোট নক্ষত্রের মত 
দেখ। যায়, কাজেই, দিনের আলে সেখানে বেশি হইতে পারে 
না। কিন্তু সে আলো জ্যোৎস্রার চেয়ে অনেক বেশি। 


২১৭ গ্রহ-নক্ষত্র 


নক্ষত্রের কোটি কোটি মাইল দূর হইতে আলো দেয় কিন্তু 
সূর্য্য এ সব নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক কাছে থাকিয়া আলে! 
দেয়। এজন্য ম্ূর্ধযকে ছোট দেখাইলেও তাহার আলো 
নক্ষতরদের আলোর মত কম হয় না। 

নেপ ন্‌ পৃথিবী হইতে কতদূরে লুকাইয়া আছে ভাবিয়া! 
দেখ, কিন্তু তথাপি জ্যোতিষীর! দূরবীণ দিয়া তাহার একটি 
টাদকে ধরিয়াছেন এবং সেটি কত দিনে কিরকমে নেপচুনের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহাও ঠিক করিয়াছেন। এই টাদটিও 
ইউরেনসের টাদের মত উল্টা পাকে নেপচুনকে প্রদক্ষিণ 
করে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ছয় দিন সময় লয়। তাহ! 
হইলে দেখ, পুনের টাদ ছয় দিনের মধ্যেই পুণিমা ও 
অমাবন্া দ্রেখায়। আমাদের চাদটির পূণিমা ও অমাবন্তায় 
প্রায় একমাস সময় কাটিয়া! য'য়ু। 

নেপচ়নের টাদ কেন ডণ্টা পাকে ঘুরে, তাহা! আজও 
ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। জোোতিষ শান্দ্রে অজানা 
ব্যাপাপন এখনো অনেক আছে, তোমরা যখন বড় হইয়া 
জ্যোতিষের বড বড় কেতাব পড়িবে, তখন হয় ত এখনকার 
অনেক অজানা ব্যাপারের কারণ জানিতে পারিবে । 


ধূমকেতু 

ও৭্শম্ব্্য ৪ আমরা স্ষ্যের কথা এবং সুধ্যের চারিদিকে যে-সব 
গ্রহ-উপগ্রহ ঘ্ুরিতেছে, তাহাদেরি কথা বলিলাম। ভাবিয়] 
দেখ, সুর্যের রাজ্যটি কত বড় এবং কেমন স্থুন্দর ! বুধ হইতে 
আরম্ত করিয়া নেপ.চুন্‌ পধ্যস্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ 
করিতে সর্বদা ব্যন্ত। ঠিক সময়ে ঠিক পথে তাহারা সূখাকে 
ঘুরিয়া আসে,__তাহাদের চলাফেরাতে একটু 9 অনিয়ম নাই। 
গ্রহদের চাদগুলিও তেমনি । ইহারা ঠিক সময়ে ঠিক পথে 
গ্রহদ্দের চারিদিকে ঘুরিয়। বেড়ায়। কখনই পথ ভুল করে না, 
বা এক সেকেণ্ডের জন্য আগু-পিছু হয় না। খুব ভাল ঘডিও 
স্-কাষ্ট, যায় কিন্তু ইহাদের স্নো-ফাষ্ট নাই। এমন শাসন, 
এমন কড়া নিয়ম-কানুন তোমরা আর কোনো জারগায় 
দেখিয়াছ কি? তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ, কিন্তু কোনে 
রাজাকে স্ুধোর মত অনায়াসে এবং নিরাপদে রাজ্য চালাইতে 
দেখিয়াছ কি? আমরা দশ পাঁচ জন্‌ লোক একত্র হইলে 
কন্ত ঝগড়া, কত হানাহানি, কত মারামাবি করি, কিন্তু গ্রহ- 
উপগ্রতেরা এক জায়গায় থাকিয়া এত দৌড়াদৌড়ি করির়াও কেহ 
কাভাকে ধাক! দেয় না। ইহা কি কম আশ্চপ্যের কথা ! 

এমন সুন্দর এমন স্থুশাসিত নৃর্যের রাজোও কিন্তু কখনো 
কখনে এক-একটা বিভীষিকা দেখা দেয়। বিভাবিকাটা কি, 
তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ,_ ধুমকেতু । তোনমর! 
নিশ্চয়ই ধূমকেতু দেখিয়াছ। কয়েক বৎসর আগে (ইংরাজি 
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১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে ) পূর্ব দিকের আকাশে একট 
প্রকাণ্ড ধূমকে হু উঠিয়াছিল। এই রকম একটা আকাশজোড়া 
প্রকাণ্ড জিনিষসকে দেখিলে ভয় হয় নাকি? এই জন্যই আমর! 
বলিতেহিলাম, ধূমকেতুর! সূর্যের রাজ্যের বিভাষিকা। ভয় 
দেখাইলে ও কিন্ত ইহার! কাহারো অনিষ্ট করে ন1] এবং অনিষ্ট 
করিবার শক্তিও ইহাদের নাই। ধুমকেতুদের অত বড় বড় 
লেজগুলে এমন হা্কা বাপ্প দিয়! প্রস্কৃত যে, তাহাদের লেজের 
ভিতর দিয় পিছনের ছোট তারাগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়। 





১৯*৮ সালের [যকেতুর প্রথম অবস্থা । 


এখানে একটি ধূমকেতুর ছবি দিলাম। ইংরাজি ১৯০৮ 
৷ লালের ভোর রাতে পূবের আকাশে ইহাকে কিছুদিন দেখা 
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গিয়াছিল। দেখ, ইহার লেজের ভিতর দিয়া পিছনের 
তারাগুলিকে দেখা যাইতেছে। ইহ! হইতেই তোমরা বোধ 
হয় বুঝিতে পারিতেছ, লেজ যত বড়ই হউক না! কেন, তাহাতে 
সার পদার্থ কিছুই নাই। এইজন্তই জ্যোতিষীরা বলেন, 
ধূমকেতুর লেজে যে পদার্থটুকু আছে তাহা যদি এক সঙ্গে 
করিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ওজন আধ সের 
বা তিন পোঁয়ার বেশি হয় না, __অর্থাৎ যদি স্ুবিধ। হয় তাহা 
হইলে তোমরা একটা বড় ধূমকেতুর লেজ অনায়াসে গুটাইয়া 
পকেটে পুরিয়া রাখিতে পার। 

যাহার লেজ এত হাল্কা তাহার মুণ্ডটা নিশ্চয়ই খুব ভারি 
হইবে, এই কথা বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ। কিন্তু ধূমকেতুর 
মুণ্ডও খুব ভারি নয়,__-তৰে লেজের চেয়ে মুণ্ড ভারি । 

ছেলে-বেলায় আমর! যখন ভূতের গল্প শুনিতাঁম, তখন 
আমার বড় ভয় করিত। তোমরাও হয় ত খুব ছেলে-বেলায় 
ভূতের গল্প শ্রনিয়া ভয় পাইয়াছ। কিন্থু ঠাকুরমা যখন 
বলতেন, ভূত কিছুই নয় কেবল একটা হাওয়া; তাহারা 
কাহারো অনিষ্ট করে না, এমন কি ভূতে টিল মারিলে কাহারো 
গ|য়ে লাগে না;_তখন মনে মনে একটু সাহস হইত। 
ধূমকেতৃগুলো৷ যেন সুর্যের রাজ্যের ভূত,--কোথায় কিছু নাই, 
হঠাৎ দেখা দিয়া ইহারা লোকের মনে ভয় লাগাইয়। দেয়। 
কিন্তু যখন জ্যোতিষীদের কাছে শুনি যে, তাহাদের গায়ে সার 
জিনিষ কিছুই নাই, আগাগোড়া সবই ফাকি, তখন সাহস হয়। 
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কিন্তু কিছুদিন আগেও জ্যোতিষীরা এরকমে সাহস দিতে 
পারিতেন না; কারণ তখন তাহার! ধূমকেতুর ভিতরের খবর 
জানিতেন না। এজন্য আগেকার লোকে ধূমকেতু দেখিলেই 
ভয় পাইত এবং ভাবিত, ইহাদের উদয় হইলে বুঝি দেশে 
অজন্ম! হয়, মারী-ভয় দেখা দেয়। ধাহারা জে]াতিষের খবর 
জানেন না, তাহারা আজও এ-রকম বৃথা ভয় করেন। 

ধূমকেতু জিনিসটা] কি এখন তোমাদিগকে বলিব। 
বুঝিতেই পারিতেছ ইহার! সুর্য্যের রাজ্যের প্রজা নয়। ধুমকেতু 
যদি পৃথিবী বৃহস্পতি বা শনির মত জিনিস হইত, তাহা হইলে 
অনেক আগে জ্যোতিষীর ইহাদের কথা পুরানো পু'খিপত্রে 
লিখিয়। রাখিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে ধূমকেতুর 
গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনো কথাই লেখা নাই। 

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিয়াছে সেগুলি 
যে কি, তাহ। তোমাদিগকে একবার বলিয়াছি। ইহাদের 
প্রতাকেই এক-একটা স্ৃর্যোর মত বড় জিনিষ; হয় ত 
হাগাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনি ইত্যাদির 
মত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
তাহ] হলে বুঝা যাইতেছে, একা সুধ্যেই এই আকাশে রাজত্ব 
করে না। স্থস্যে স্যো আকাশ ভরিয়া আছে। আমাদের 
শষ্য এই অসংখ্য সূর্যের মত একটি । এখন ভাবিয়া দেখ, 
নূর্য্য তাহার গ্রহ-উপগ্রহ লইয়! যে জায়গটুকুতে রহিয়াছে 
তাহ। অনস্ত আকাশের তুলনায় কত ছোট! পৃথিবীর উপর 
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যদি কেহ একটি কুঁড়ে ঘর বীধিয়া কয়েকটি ছেলে-মেয়েকে 
লইয়া ঘরকন্ন! পাতায়, তাহ! হইলে ইহা যেমন একটা ছোট 
ব্যাপার হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদিগকে লইয়া 
সূর্য্য যে ঘরকম্নাটি পাতাইয়াছে, অনস্ভত আকাশের কাছে এবং 
অসংখ্য নক্ষত্রদের কাছে তাহা এরকমই একটা ছোট ব্যাপার । 

খুব নিজ্জন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একখানি ছোট 
ঘর বাঁধিয়া বাস করি, তাহা! হইলে কখনো কখনো ছুই একজন 
অতিথি বা রবাহুত অনাহুত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমরা কি করি? তাহাদের 
স্নানের ও আহারের যোগাড় করিয়! দই। হয়ত এক বেলা, 
না হয় একদিন ছুদিন থাকিয়! অতিথি মে-দিকে ইচ্ছা চলিয়। 
যায়। আমাদের স্ূয্যদেবটি এই অনস্ত আকাশের এক 
কোণায় যে একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া আটটি গ্রহকে লইয়া বাস 
করিতেছেন, সেখানেও মাঝে মাঝে ছুই একটি অতিথি বা 
পথিক আসিয়া দেখ। দেয়। 

শুর্য্যের বাড়ীর অতিথি-কাহাকে বলিতেছি তোমরা! বোধ 
হয় এখনে! বুঝিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের 
চেয়ে অনেক ছোট যে-সব জড়পিগু স্ধোর রাজ্যের বাহিরে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহ[দিগকেই অতিথি বলিতেছি । 
অতিথি বা পথিকের খবর যেমন আমর। জানি না, ইহাদের ও 
খবর আমরা জানি না। ইহারা ূধ্যের জগতের জিনিস 
নয়।  নেপ.ুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে সমস্ত আকাশের 
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যেখানে-সেখানে নিজেদের খেয়াল-মত ইহার! ঘুরিয়া বেড়ায়। 
আকারে বড় নয়, তার উপরে স্থর্ধ্য বা নক্ষত্রদের মত আলোও 
তাদের নাই, এজন দূরবীণ দিয়া তাহাদের খোক্ত করা যায় না। 
যখন পথিকের বেশে অতিথি হইয়া নূর্যের রাজ্যে প্রবেশ 
করেঃ আমরা তখনি ইহাদিগকে স্ৃর্য্যের আলোতে দেখিতে 
পাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল জড়পিণ্ডেরাই আমাদের কাছে 
ধূমকেতুর আকারে দেখা দেয়। 

বুঝিতে পারিলে কি? তাহা হঈলে দেখ,_ আমাদের 
পৃথিবী ও অন্যান্থ গ্রহদের সহিত সুূর্য্যের যেমন আত্ীয়ত। 
আছে, ধুমকেতুদের সঠিত মোটেই তাহা নাই।  ইভাঁরা 
স্বধ্য-জগতের অভিথিমত্র। কোনো অজানা দেশ হইতে 
ইাপাইতে হাপাইতে ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের অনেকেই কেবল 
কয়েকদিনের জন্য এই জগতে আসে। কিন্তু সূধ্য ছাড়িবার 
পাধ নর; একবার এরাজে। প্রবেশ করিলে কেহই তাহার 
হাত হইতে সহজে মুক্তি পায় ন!। অতিথি ধূমকেতুরাও মুক্তি 
পায় না। স্ব্যয-জগতে পা ফেলিবা মাত্র স্থগ্য তাহাদিগকে 
জোরে টানিতে থাকে ॥। কাজেই, তাহার! ছুটিয়া সৃধ্যের দিকে 
চলে এবং শীঘ্র শীঘ্ব একবার মাত্র তৃর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া এই 
রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। 

আমরা যত ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই 
এই রকমের অতিথি-জ্যোতিষষ। ইহারা আমাদিগকে খবর 
দিয়া আসে না,_কিস্তু আসিলেই সূর্য্য জানিতে পারে এবং 
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তাহাদিগকে টানিয়া নিজের চারিদিকে একবার কলুর বলদের 
মত ঘ্বুরপাক্‌ খাওয়ায় । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে এ-রকমে 
লাঞ্ছনা দেওয়া সূর্যের ভারি অন্ঠায় ; কিন্তু এই ঘটনা! বৎসরের 
মধ্যে অনেক দিনই ঘটে। জ্যোতিষীরা ইহার সাক্ষী। 
তাহারা প্রতি বংসরেই অস্ততঃ আটটি দশটি নৃতন অতিথিকে 
স্র্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছেন এবং প্রত্যেকটিকেই 
সূর্য্য এই রকমে কষ্ট দিয়া ছাড়িয়া দিতেছে) ইহ] স্বচক্ষে 
দেখিতেছেন। এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, তাই খালি- 
চোখে আমরা তাহাদিকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীর! 
দূরবীণ দিয়া ইহাদের লাঞ্না দেখিতে পান। যদি বড় ধুম- 
কেতু হঠাৎ আসিয়। পড়ে, আমরা কেবল তখনি তাহাদিগকে 
খ]লি চোখে দেখিতে পাই । 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বাড়ীতে কবে অতিথি 
আসিবেন, তাহা যেমন আমরা এক বৎসর ছমাস কি এক 
মাস আগেও জানিতে পারি না, সেই রকম আকাশে কবে 
ধূমকেতু উঠিবে তাহাও আমর! ছুমাস ছমাস বা দশ দিন 
আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ 
চলিয়া যায়। যত বড় বড় ধুমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের 
প্রায় সকলেরই যাঁওয়া-আস। এই রকমেই হইয়াছে । কয়েক 
বৎসর আগে (১৯০৮ সালে ) শীতকালে যে একটি বড় ধৃম- 
কেতুকে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে দেখ! গ্িয়াছিল, তাহার 
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কথ। তোমাদের মনে আছে কি না জানি না। এটাও এ- 
রকম হঠাু আসিয়! দেখা দিয়াছিল আবার কয়েক দিনের 
মধ্যে স্ুর্ধোর রাজা ছাডিয়। পলাইয়া গিয়াছিল। 

ক্ষুধা-তৃষণায় ছট্কটু করিতে করিতে পথিক বাড়ীতে 
আপসিল। তাহাকে আহার করানো গেল, ছু বেল! তিন বেল 
খাইল এবং শেষে চিরজীবনের মত বাড়ীতে থাকিয়া গেল, 
এ-রকম ঘটনা তোমরা দেখিয়াছ কি? আমি কিন্তু স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি । 





১৯৮ সালের বছপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু 
আমাদের বাড়ীতেই একটি হিন্দুস্থানী পথিক এ রকমে 
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আসিয়াছিল। সে বাড়ীতে ছুদিন থাকিয়ী আমার ছোট 
ছোট ভাইদের খুব যত্ব করিতে লাগিল। বাবা ও ম! 
বলিলেন, কোদে! তাহলে বাড়ীতেই থাক। লোকটার নাম 
ছিল কোদো। সে এদিন অবধি আমাদের বাড়ীতে আছে; 
এখন সে যেন আমাদের বাড়ীরই লোক । দেখ; অতিথ- 
পথিক লোক এক বেলার জন্য বাড়ীতে আসিয়া কি-রকমে 
ঘরের লোক হইয়া গেল। 

যেসব ছোট-বড় ধূমকেতু প্রতি বৎসরে ছু'দশ দিনের 
জন্য সুধ্যের রাজ্যে অতিথি হয়, তখদের মধ্যেও দ্ুচারটিকে 
এ-রকমে স্ুযধ্যের পরিবারের লোক হইতে দেখা যায়। 
তখন তাহারা কি করে জান কি? প্রথিবা মঙ্গল বৃহস্পতি 
প্রভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম সুধাকে ঘুরিঠে আরন্ত 
করে । সুর্য তাহার পরিবারে সকলকে ক্রমাগত ঘুরপাক 
খাওয়ায়; যে-সব ধূমকেতু পরিবারভুক্ত হইয়া! পড়ে তাহা- 
দিগকেও সে এক-একটা নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট সময় ঘুর্াইযা 
আনিতে থাকে । |] 

এখানেও দেখ, স্ৃধ্যের কত অন্টায়। অঞ্জানা রাজ্য 
হইতে আসিয়া যাহারা এই জগতে প! দিয়াছে, তাহাদিগকে 
এই রকমে বন্দী করা কি সুর্যের উচিত? কেবল বন্দী 
করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সূধ্য সেগুলিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। 
ধূমকেতুর! যদি ইচ্ছা করিয়া সূর্যের রাজ্যের প্রজা হইত, 
তাহ! হইলে দোষ ছিল না, কিন্ত সৃয্য এবং বৃহস্পতি শনি 
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ইউরেসস্‌ প্রভৃতি বড় বড গ্রহেরা জোর করিয়া ধূমকেতু- 
দিগকে আটক করে এবং ঘুরাইয়া৷ লইয়1 বেড়ায়। ইহা কি 
কম অত্যাচারের কথা ! 

তোমরা] বোধ হয় ভাবিতেছঃ-সে আবার কি! স্য্য 
শনি বৃহস্পতি পূমকেতদিগকে আটক করে কি করিয়া? 
কিন্ত ইহারা সত্যই আটক করে। জোতিষীদিগকে জিজ্ঞাসা 
কর, তাহারা এ-রকমে বন্দী ধূমকেতুর অস্তভত কুড়ি পঁচিশটার 
নাম দিয়া বলিয়া দিবেন । 

স্য্যের নিজের গায়ে কি-রকম জোর তাহা তোমরা 
আগে শুনিয়াছ। দুই শত আশী কোটি মাইল তফাতে 
আকাশের এক কোণে যে নেপুন্‌ গ্রহটি লুকাইয়া আছে, 
সূর্য তাহাকেও টানিয়া৷ ঘুরাইয়া লইয়া! বেড়ায়। কাজেই 
যে-সব ধূমকেতু কুক্ষণে এরাজ্যে পা দেয়, কায়দায় পাইলে 
অুয্য তাহাদের বেগ কমাইয়া বন্দী করিয়া ফেলে। বিডাল 
ভয় পাইলে ও রাগিলে কি-রকমে লেগ ফুলায় দেখিয়াছ ত! 
ধূমকেতুগুলিও ন্ূধ্যের কাছে গেলে সেই রকমে লেজ 
ফুলাইয়া কত ভয় দেখায়। কিন্তুস্ধ্যু তাহাতে ভয় পায় 
না, সুবিধা পাঁইলেই উহাদের কোনোংকানোটিকে ধরিয়। 
নিজের চারিদিকে চিরদিনের জন্বা ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে। 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,_-স্র্যের হাত হইতে 
যাহারা রক্ষা পায়, তাহাদের বুঝি ফাড়া কাটে । কিন্তু তাহ! 
হয় না । ফিরিবার পথে ব! প্রবেশের পথে বৃহস্পতি শনি 
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ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের মত বড় বড় গ্রহদের সঙ্গে যদি 
ধূমকেতুর দেখ] হয়, তাহ! হইলেই সর্বনাশ! ইহারা ধূমকেতু 
বেচারাদের লইয়া ভয়ানক টানা-হেঁচড়া করে এবং তাহাদের 
বেগ কমাইয়া দেয়। ইগাতে ছুই একট! ধূমকেতু এমন জখম 
হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর ন্ূর্যোর রাজা ছাড়িয়া! পলাইতে 
পারে না। কাজেই, তখন তাহাদিগকে গ্রহদেরি মত শস্যের 
চারিদিকে দ্বুরিয় মরিতে হয় । এই-রকম টানাটানি ধস্তাধস্তিতে 
ছুই-একট! ধুমকেতু ভাডিয়! চুিয়া গুড়া হইয়া! গিয়াছে, এমন 
ঘটনাও জ্যোতিষার! স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে দু-একট! 
গল্প তোম[দিগকে পরে বলিব। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে-_ধূমকেতুদের মধ্যে পলাতক 
ও বন্দী এই দুই রকম ভাগ আছে। পলাতকদের সংখ্যাই 
বেশি । ইহার! স্র্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া একবার মাত্র 
সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং তার পরে চিরকালের জন্য এই 
রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়! যায়। যদি আকারে বড় হয় তবেই 
আমর! পৃথিবী হইতে উহাদিগকে একবার মাত্র দেখিতে পাই। 
তাহার পরে যে ইহারা কোথায় যায়, তাহ ঠিক করিতে 
পারি না। 

বন্দী ধূমকেতুর স্্নাজগতে প্রবেশ করিয়া, সুর্য ব! 
বৃহস্পতি প্রভৃতির টানে এমন বাধ! পড়িয়া যায় যে, তাহাদের 
আর পলাইবার শক্তি থাকে না। কাজেই, তাহার! গ্রহদের 
মত এক-একটা নির্দিষ্ট পথে ও নির্দিষ্ট সময়ে স্ৃধ্যকে পাক 
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দিতে থাকে । নিন্গিষ্ট সময়ের শেষে সূর্য প্রদক্ষিণ করিবার 
জন্য তাহারা যখনি পৃথিবীর কাছ দিয়! যাইতে আরম্ত করে, 
তখনি আমর] তাহাদিগকে দেখিতে পাই । ইহারা বার বার 
আমাদিগকে দেখা! দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ 
ধরিয়া কতদিনে ইহাদের ন্ধ্য-প্রদক্ষিণ হয়, জ্যোতিষীর 
তাহার সকলি জানেন। কাজেই, কোন্‌ বসরের কোন্‌ তারিখে 
পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে দেখা যাইবে, ইহাও হিসাব করিয়া 
বলা চলে। কিন্তু পলাতক ধূমকেতৃদের সম্বন্ধে এরকম একটি 
কথাও বল! চলে ন!। 

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধুমকেতুকে ধরিয়া বন্দী 
করিয়াছে, জ্যোতিষারা তাহার একটা হিসাব করিয়াছেন । 
গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়”তেরো শত পৃথিবী 
জোড়া না দিলে একটা বূহস্পতিকে গড়া যায় না। সে একাই 
প্রায় যোলটি ধূমকেতুক্চে বন্দী করিয়াছে । ইহাদের সকল- 
গুলিই সাত আট বৎসরে সুর্ধাকে এক একবার ঘুরিয়া আসে 
এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ ছাড়াইয়া বেশি দূরে যাইতে পারে 
না। শনি, ইউরেনস্‌ ও নেপ.চুন্‌ বৃহস্পতির চেয়ে ছোট বটে 
কিন্তু ধুমকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বড়। এজন্য 
ইহারাও কতকগুলি ধূমকেতুকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। এই 
প্রকারে শনি দুটিকে বন্দী করিয়াছে এবং ইউরেনস্‌ 
তিনটিকে, ও নেপ চুন ছয়টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে । 


হ্যালির ধূমকেতৃ 


ইই€ ভ্লাভ্ি ১৯১০ সালের বৈশ!খ মাসে পুবে ও পশ্চিমে যে 
খুব বড় ধূমকেতুটিকে তোমরা! অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছিলে; 
তাহার নাম হ্যালির প্রমকেতু । ভ্যালি সাহেব একজন বড 
জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ইহার চলাফেরার কথা আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন বলিয়া তঠাহারই নাম শম্রসারে ধমকেতুটির 
নাম রাখা হইয়াছিল। ইহাকে নেপদ্রন্‌ গ্রহই স্ুধ্য-জগতে 
বন্দী করিয়া রাখিয়াছে । তাই সে নেপচুনের কাছ হইতে 
সূর্য্যের কাছ পধ্যস্ত একটা লন্দ। রাস্তা দিয়া পঁচাত্তর বৎসর 
অস্তর স্্যকে ঘুরিবা আসে এবং এক একবার আমাদিগকে 
দেখা দেয়। 

হ্যালির ধূমকেতুর কথা বলিতে গিয়। হাজি সাহেবের 
কথা মনে পড়িয়া গেল। " হঁহার গল্পটা! বলি শুন,_বড় 
আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় একশত সন্তর বংসর হইল ত্বাহার 
মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আজও তাহার কথা কেহ ভুলিতে 
পারে নাই। 

ছুই শত বশসর পূর্বেকার জ্যোতিবীরা মনে করিতেন, 
ধূমকেতুর চলাফেরা পরীক্ষা করা বৃথা। ইহাদের সকলেই 


বুঝি একবার মাত্র আমাদের দেখা দিয়া চিরকালের জন্য 
15 
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সধ্যের রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। জ্মোতিষীদের এই 
কথাটি হা!লি সাহেবের মনের মত হয় নাই। তিনি খুব অঙ্ক 
জানিতেন,_পুরাঁনো কাগজপত্র ঘাটিয়া কোন্‌ সালের কোন্‌ 
তারিখে পৃথিবী হইতে বড় বড় ধূমকেতু দেখ! দিয়াছিল, 
তাঠার হিসাব করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক কষিতে 
বদিলেন। হিসাব করিয়া তাহার মনে ঠিক বিশ্বাস হইল, 
সব ধূমকেতু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। এক একটা 
নিদ্দি্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা দের এ-রকম 
পূমকেতৃও অনেক আছে । কিন্তু এরকম একটা নূতন কথ 
ফস্‌ করিয়া বলা ঠিক নধু,- তাই কোন্‌ কোন্‌ পুমকেতু বার 
বার পৃথিবাকে দেখা দিয়াছে, হালি সাহেব তাহার হসাৰে 
লাগিয়া গেলেন। 

ইংরাজি ১৮৬২ সালে হ্যালি সাহেব জীবিত ছিলেন। 
এ বসরে একট। বড় ধূমকে ই দেখা গিয়াছিল। হালি সাহেব 
হিসাব করিয়া! দেখিলেন ১৫৩১ এবং১৬০৭ সালে ঠিক এ রকমের 
বড় ধুমকেতুকে পুথিবী হইতে দেখা গিয়াছিল। যে পথ 
ধরিয়া এ দুইটি ধূমকেতু সূর্যকে ঘুরিরাছিলঃ তাহার সহিত 
১৬৮১ সালের ধূমকেতুর পথেরও মিল ধরা পড়িল। এখন 
হালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের কথাটি বলিবার সুবিধা 
পাইয়া গেলেন। তিনি অন্যান) জ্যোতিষীদিগকে বলিলেন 
১৮৬২ সালের ধমকেতুটি নৃতন জিনস নয়। ইহাই ১৫৩১ 
সালে এবং ১৬০৭ সালে আমাদিগকে এক-একবার দেখা 


হালির ধমকে ২২৭ 


দিয়াছে। ই51 পঁচাত্তর বৎসর অস্তর এক একবার ক্র্যাক 
ঘুরিয়া আসে, অতএব ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে তাহাকে 
আবার দেখা যাইবে। 

এমন ভপিষ্যদ্ধানী জ্োতিযারা আগে কখনই শুনেন 
নাই। হালির কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেলেন। 
১৭৫৭ সালে ধূমকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার অন্য 
জোতিষীরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু হ্বালি 
সাহেবের আর প্রতীক্ষা করা হইল না। নিজের গণন! সত্য 
হইল কিনা তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। ঘে-সনয়ে 
ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, তাহার দশ বংসর 
আগে ছিয়াশী বংসর বহসে হালি সাহেবের মৃত্য হইল। 

ক্রেনে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধূমকেতুর উদয় 
হয় কিনা দেখিবার জঙ্ঠ চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। 
ভাবিয়া দেখ, সে-সময়ে জ্যোতিষীদের মনে কত উদ্বেগ, কত 
উৎসাহ । তাহারা দূরবীণ খাটাইয়! কাগজ পেনসিল্‌ লইয়া 
হিসাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে 
লাগিলেন। এই সময়ে ফরাসীদের মধ্যে একজন বড 
জ্যোতিষী ছিলেন। ইহাদের নাম ক্লারট্‌ (0151750 ; ইনি 
হিসাব করিয়া বলিলেন, হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে 
বৃহস্পতির দেখা শুনা হইবে। বৃহস্পতির টানে হয় ত 
ধূমকেতু কিছুকাল পরে দেখা দিবে। 

যাহা হউক ১৭৫৭ সালের শীতকাল উপস্থিত হইল । 


২২৮" গ্রহ-নক্ষত্র 


নানা দেশের জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া ধূমকেতুর খোজ 
আরম্ভ করিলেন। ছুই তিন মাস খোজ করার পরও কিন্ত 
ইহার সন্ধান পাওয়া গেল না। জ্যোতিষীরা ভাবিতে 
লাগিলেন, তাহা ভইলে কি হালির কথা মিথা। তবুও 
তাহারা খোঁজ বা ছখডিলেন না। কিন্তু আর বেশি দিন 
প্রতীক্ষা করিতে »ইল না, সেই বশসরের ১৩শে ডিসেম্বর 
তারিখে পমকেতুর ছোট দেহ দূরবীণে ধর! পড়িল এবং 
কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড লেজ বাহির করিয়া সকলকে 
অবাক করিয়া দিল। এই রকমে হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যবাণী 
কথায় কথায় সত্য হইয়া গেল। 

ভাবিয়া দেখ) জোতিষাদের সেদিন কি আনন্দ! হ্যালি 
সাহেব যদি সেদিন বাচিয়া থাকিতেন্, তাহার কি আনন্দ হইত 
তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ! যাহা হউক, এ দিন হইতেই 
জ্যোতিষীরা বুঝিলেন, সকল ধূমকেতু একবার দেখ! 
দিয়া পলাইয়া যায় না। নিদিষ্ট সময়ে নিদ্দিষ্ট পথে গ্রহদের 
মত নূর্যা-প্রদক্ষিণ করে, এমন ধৃমকেতৃও অনেক আছে। 

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়াস্তর বৎসর কাটিয়া গেলে 
হ্যালির ধূমকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা গিয়াছিল। তার 
পরে ১৯১০ সালে সেই ধুমকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা 
দিয়া গিয়াছে । সুতরাং এই হিসাবে ইংরাজি ১৯৮৫ সালে 
সে পুনরায় দেখা দিবে। তখন আমর বাচিয়া থাকিব না, 
কিন্তু তোমরা উহাকে দেখিতে পাইবে । 


হালির ধূমকেতু ২২৯ 


তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, ১৯১০ সালে বৈশাখ 





১৯১* সালের বৈশাখ মাসে হালির গুমকেতু। 
মাসে তোমরা যে ধূমকেতুকে দেখিয়াছিলেঃ সেটি অতি 
পুরাতন জিনিস। ইহাকে দেখিয়াই হালি সাহেব ছুই শত 


২৩০ গ্রহ-নক্ষত্র 


বসর পুর্বেবে ধুমকেতৃদের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিতে 
পারিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, জ্যোতিষীর পুরাতন 
ইতিহাস খু'জিয়া দেখিয়াছেন, ইংরাজি ১০৬৬ সালে যখন 
দিখিজয়ী রাজা উইলিয়ম্‌ ইংলগড আক্রমণ করেন তখনো 
এই ধুমকেতুর উদয় হইয়াছিল; এবং খুষ্টজন্মের ছুই হাজার 
বৎসর পুর্বে চীনবাসীরাও ইহার উদয় দেখিয়ী একবার ভয় 
পাইয়াছিল। 


ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি 


হ্যাল্লিল্ল্ল ধূমকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। 
এখন ধূমকেতুদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথ৷ 
তোমাদিগকে বলিব। 

আকুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জোতিষীরা বলেন, 
ধুমকেতুদের নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। খুব ছোট ছোট 
জড়কণ1 দিয়া তাহাদের দেহ প্রস্তুত, সুতরাং তাহাদের স্থায়ী 
আকার কেমন করিয়া থাকিবে? এক গাদা বাপির আকুতি 
কি রকম তোমরা বলিতে পার কি? কখনই পার না। 
বালিগুণিকে যখন ঝুড়িতে বোঝাই দেওয়া হয়, তখন আকৃতি 
ঝুড়ির মত হয়ঃ বাল্তিতে বোঝাই দিলে বাল্তির মত হয়। 
ধূুমকেতুদের অবস্থা ঠিক সেই প্রকার। অবস্থাবিশেষে 
একই ধূমকেতুর নানা আকৃতি হয়। স্ূধ্য হইতে যখন দূরে 
থাকে তখন তাহাদের লেজ থাকে না; স্থ্ধ্যের কাছে আসিতে 
আরম্ত করিলে একটু একটু করিয়া লেজ বাহির হইতে থাকে । 
তার পরে ন্ূধ্যের খুব কাছে আসিলে, লেজও খুব লম্বা হয়। 
শেষে তাহারা যখন সৃূর্ধ্য হইতে দূরে যাইতে আন্ত করে, 
তখন লেজগুলি আপনা হইতে গুটাইয়া আসে; খুব দূরে 
গেলে লেজের চিহ্নুমাত্র খু'জিয়া পাওয়া যায় না। একই 
ধূমকেতুর ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পরিবর্তন দেখিয়াই 
জ্যোতিষীরা বলেন; পুথিবী বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহদের 
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যেমন এক একটি নির্দিষ্ট আকুতি আছে, ধুমকেতুদের তাহা 
নাই। সকলেরই এক-একট! মুগ্ড থাকে এবং সময়ে সময়ে 
এ মুণ্ড হইতে লেজ গঞ্জাইয়া উঠে,_ ইহাই তাহাদের 
আকৃতি। 

পধমকেতুদের লেজ বড় মজার জিনিষ। এগুলি কখনই 
সুয্যের দিকে বিস্তৃত থাকে না; স্থর্য্য যেদিকে থাকে) ধুম- 
কেতুদের লেজগুলিকে সকল সময়ে তাহারি উল্টা দিকে দেখা 
যায়। বিড়াল কুকুর ভালুক বা সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার 
বেশি লেজ থাকে না, কিন্তু এক-একটা ধূমকেতুর লেজ 
প্রায়ই ছুইটা তিনটা দেখা যায়। লেজগুলি লম্বাও মন্ন 
নয়। জ্যোতিষীর! হিসাব করিয়া একটা ধূমকেতুর লেজকে 
প্রায় দশ কোটি মাইল লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু 
লম্বা হইলে কি হয়)-উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। 
আমর! আগেই বলিয়াছি, গোটা লেজকে গুটাইয়া দীড়ি- 
পাল্লায় ওজন করিলে, তাহা আধ সের তিন পোয়ার বেশি 
ভারি হয় না। 

ধূমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার 
একটি গল্প বলি, শুন। 

রাক্দি ১৭৭০ সালে একটি ব্ড় ধুমকেতু দেখা 
গিয়াছিল। লেক্সেল্‌ নামে একজন জ্োতিবী ইহার 
আবিষ্কার করেন, এজন্য লোকে ইহাকে লেক্সেলের ধূমকেতু 
বলিত। ঘুরিতে ঘ্বুরিতে সে যখন হ্র্য্য ও পৃথিবীর মাঝে 
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আসিয়া! দীড়াইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড লেজ দেখিয়া 
জ্যোতিষীর ভয় পাইয়া গেলেন । তাহারা ভাবিতে লাগিলেন, 
যদি ধূমকেতুর লেজটা একবার পরথিবীর গায়ে আসিয়' 
লাগে বা তাহার মুগ্ডট! ধাক্কা দেয় তাহ] হইলে বুঝি পৃথিবী 
চুরমার হইয়া যাইবে । লেক্সেল চেষ্টার ক্রুটী করিল না, 
একদিন সতাই তাহার লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। 
জ্োতিষীর! ভাবিলেনঃ এবার বুঝি সর্বনাশ হইল! কিন্ত 
পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইলনা। এই লেক্সেলের 
ধূমকেতুকে পরে বৃহস্পতির কাছে বিলক্গণ অপমানিত হইতে 
হইয়াছিল। বুহস্পতির চারিটী বড় টাদ উহার লম্ব! 
লেজটিকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরন্ত করিয়াছিল যে, 
তাহার লেজ ছি'ড়িয়া ট্রন্রা টুকরা হইয়া? গিয়াছিল। এই 
রকমে পুথিবী ও বৃহস্পতির কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার পরে 
লেক্সেল্‌ আর ক্যা-জগতে পা দেয় নাই। 

তাহা হইলে দেখ, যতই লম্বা হউক না কেন, ধূমকেতুর 
লেজ 'বাতাসের চেয়েও হান্কা। গায়ে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহদের 
একটুও ক্ষতি হয় না,_-বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। জ্যোতিষার! 
বলেন, নে-বার যখন হ্যালির গুমকেতুর উদয় হইয়াছিল, 
সে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ বুলাইয়৷ দিয়াছিল, কিন্ত 
পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান হয় নাই। ধূমকেতুর 
লেজের মধ্যে যে আমরা একদিন বাস করিয়াছিলাম, 
একথাটি পধ্যন্ত আমরা তখন জানিতে পারি নাই । 
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ধূমকেতুর মুণ্ড লেজের চেয়ে ভারি বটে, কিন্তু 
তাহাতেও সার বা জমাট জিনিস নাই। ধূমকেতুর আর 
একট! গল্প বলিলে, ইহা তোমর! বুঝিতে পারিবে। 

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাজি ১৮২৬ সালে অর্থাঁৎ 
প্রায় এক শত বগসর পূর্ধবে আমাদের আকাশে একটি বেশ 
বড় ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল। বায়েলা নামে একজন 
জ্যোতিষা ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে 
ইহাকে বায়েলার ধূমকেতু বলিত। জ্যোতিষীর হিসাব 
করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বৎসর নয় মাসে এক একবার 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই জানা 
গেল, উহা ১৮৩২ সালে আমাদিগকে আবার একবার 
দেখা দিবে। 

ফুটবল ক্রিকেটের ম্যাচ দেখ! তোমাদের যেমন একটা 
বাতিক, আকাশের কোথায় কি হইতেছে খোজ করা 
জ্যোতিষীদের সেই রকম বাতিক । রাত্রিতে আকাশখানিকে 
পারার পাইলে তাহাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; 
তখন দূরবীণে চোখ লাগাইয়া কোথায় কি আছে, দেখিতেই 
তাহাদের রাত্রি ভোর হইয়া যায়? ১৮৩২ সালে যেদিন 
বাধেলার ধূমকেতুর আসার কথ! ছিল, তাহার দশ দিন আগে 
হইতে জ্যোতিষীর উহার খোঁজ আরম্ত করিয়াছিলেন। 
ঠিক সময়ে ধূমকেতু দেখ। দিল; কিন্তু ১৮২৬ সালে তাহাকে 
যে-রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে সে-রকম দেখ। গেল না। 
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বুঝা গেল ধূমকেতুটি যেন এক গোলাকার পিগের মনত হুইয 
আপিয়াছে। জ্যেতিষারা ভাবিলেন, বৃহস্পতি বুঝি তাহার 
লেজটি ছি'ড়িয়া দিয়াছে । 

ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলার আসিবার কথা ছিল। 
সে ঠিক সময়েই আসিয়াছিল, কিন্তু সেবার জোতিষারা 
তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার স্বিধা পান নাই । কাজেই) 
১৮৪৬ সালে সে যখন আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার 
আকৃতি কি-রকম হয় দেখিবার জন্ত জ্যোতিষারা প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

সময় আমিলে, জ্যোতিষীর দূরবীণ দিয়া বয়েলাকে 
দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে তাহার যে মুপ্তি 
দেখা গেল, তাহাতে সকলেই অবাক্‌ হইয়া গেলেন। বায়েলার 
সেই লম্বা লেজ খু'জিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার সেই 
স্থগোল মৃন্তি মিলিল না,--সে একট] মুগুরের মত একটা 
অদ্ভুত আকৃতি লইয়া আকাশে দেখা দিল। তার পরে 
সে যতই স্ুধ্যের কাছাকাছি-হইতে লাগিল, তাহার মাঝখানটা 
সরু হইয়া ফিক ডম্বেলের মত হইয়া পড়িত এবং কয়েক 
সপ্তাহের নধো একটা ধূমকেতু হুম্প্ট ছু'টা ধুমকেতু হইয়া 
দাড়াইল। 

এই ঘটনার জ্যোতিষীরা যে কত বিস্মিত হইয়াছিলেন, 
তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ । কিন্তু সেঈ যমক 
ধূমকেতুকে সে বংসর আর ভাল করিয়া দেখিবার স্বিধ! হইল 
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না। জোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, ১৮৫২ সালে 
তাহার আবার দেখা দিবে। কাজেই এই ছয়টা বশসর 
ভাহার! ধৈর্ধ্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

১৮৫২ সালে তাহারা ঠিক সময়েই উদ্দিত হইল, কিন্কু 
এবার তাহাদের যমক মৃণ্তি দেখা গেল না। জ্যোতিষীরা হিসাৰ 
করিয়া দেখিলেন,_- বায়েলার ছুই খণ্ডের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ 
মাইল তফাৎ হইয়াছে । ইহার পরে ১৮৫৭ সালে তাহাদের 
ফিরিবার কথা ছিল। বায়েলার আরে! কি দুর্গতি হয় দেখিবার 
জন্য জ্যোতিষীরা উদ্দিগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার 
দেহের একটুক্রাকেও সে বংসরে দেখা যায় নাই। সেই সময় 
হইতে বায়েল৷ একেবারে নিরুদ্দেশ । 

বায়েলার ধূমকেতুর এই রকম দুর্গীতি জ্যোতিষের একটা 
মজার গল্প। ধমকেতুদের লেজে বা মুগ্ততে যে কোন সার বস্তু 
নাই, এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় নাকি? বায়েলার মুগ্ডতে 
যদি একটুও জমাট বা ভারি জিনিস থাকিত তাহা! হইলে সেটা 
কখনই সুধ্য বা গ্রহদের টানে এ রকমে ভাডিয়া চুরিয়! ধুল! 
হইয়া যাইত না। 

ধ্মকেতুদের অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিলাম । 
কেন শৃষ্যের কাছে আমিলে তাহাদের লেজ বাহির হয় এবং 
দূরে গেলে লেজ ছোট হইয়া আসে, কেবল এই কথাটাই 
তোমাদিগকে বল! হয় নাই। 

এখানে ধূমকেতুর একট ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই 
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বি 


মি 
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বুবিবে, ধূমকেতুর লেজটি সর্বদাই স্থুষ্যের উল্টা দিকে 
রহিয়াছে এবং সে যেমন অধোর কাছে আসিতেছে, অমনি 
লেজটা একটু একটু কারয়া বাড়িয়া চলিতেছে। 

লেজের এই রকম বাড়া-কমাপন কারণ লিচ্ভাসা করিলে 
ভ্যোতিষারা বলেন, ধুমকেতুরা যখন সূর্য্য হইতে দুরে থাকে 
তখন তাহাদের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিগুগুলির মধো 
কোন রকম চঞ্চলতা থাকে না। কিন্তু স্ুধ্যের কাছে 
আসিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলতা৷ দেখা দেয়। 
তাহারা তখন দেহের ভিতরে থাকিয়া ছুটাছুটি করে এবং 
পরস্পরকে ধাক্কাধুক্কি মারিতে থাকে । কতকগুলি পর- 
স্পরকে ঠোকাঠ্‌কি দিতে থাকিলে কি হয়, তোমরা অবশ্যই 
দেখিয়াছ। একখান! পাথরকে আর একখানা পাথরে ঠুকিতে 
ক, দেখিবে ছ্'খানাই গরম হইয়া পড়িয়াছে এবং মাঝে 
মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুহ্কি বাহির হইতেছে । 
নুশোর আকধণে থুমকেতুর দেহের পিগুগুলি পরম্পবকে 
ঠোকাঠকি করিয়া ঠিক এ দ্রশাই পায়_খুব গরম হইয়া 
উঠে এবং শেষে দেহের দেহের কতক অংশ বাম্প হইয়া পড়ে । 
জ্যোতিযীরা বলেন, এই বাম্পই সম্ভবত লেজের স্থটি করে। 
তার পরে ধমকেতুরা যখন সুর্যোর কাছ হইতে দূরে যাইতে 
আরম্ভ করে, তখন ঠোকাঠুকর পরিমাণ কমিয়া আসে, 
কাজেই আর নূতন বাম্প জান্মতে পারে না বলিয়৷! লেজটাও 
ছোট হইয়া পড়ে। 


ধূমকেতুর আকুতি-প্রকৃতি ২৩৯ 


ধূমকেতুর হাক্কা লেজগুলি কেন সকল সময়ে স্ুধোর উপ্ট! 
দিকে থাকে, তোমরা বোধ হয় এখন সেই কথাটি জানিতে 
চাহিতেছ । কিন্তু এ-সন্দদ্ধে জ্যেতিবীরা যাহা বলেন, তোমরা 
বোধ হয় তাহা ভাল বুরিবে না । এখন কেবল এইটুকু জানিয়া 
রাখিরা দাও ফে পুমকেতুর দেহ হইতে যে বাম্প বাহির হয় 
তাহা যখনি শুধ্যের দিকে যাইতে চায়, স্শ্য জোর করিয়। 
তাহাকে দূরে তাড়াইয় দেয় । কাজেই, অন্য কোনে! পথ না! 
পাইয়া বাম্পরাশি স্ুধ্যের উল্টা দিকেই ছড়াইয়া পড়ে । এই 
একপাশে-ছড়ানো বাম্পকেই আমরা দূর হইতে ধুনকেতুর 
লেজের আকারে দেখিতে থাকি । 


উন্কাপিও 


5৪মছ্ন নাই, ধেশয়। নাই, কুয়াসা নাই, এমন পরিক্ষার রাত্রিতে 
তোমরা যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তখন 
হয় ত দেখিবে। ফস্‌ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিয়া চলিল। এই 
রকম ঘটনাকে আমরা উল্কাপাত বলি এবং যেগুলি এঁ-রকমে 
ছুটিয়া চলে তাহাদিগকে উল্কাপিশ্ড বলি। লোকে ইহাকে 
“নক্ষত্র-খস।” বলে এবং নক্ষত্র-খসাকে বড় অমঙ্গলের চিহু 
মনে করে। 

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাড়ীতে 
এক বুড়ী ঝি ছিল, নক্ষত্রখসা দেখিলেই সে চোখ বু'জিয়া 
তুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতার নাম করিত, আর পাঁচ রকম 
ফুলের নাম বলিত। তাহার বিশ্বাস ছিল, পাঁচ ফুলের নাম 
করিলে নক্ষত্র খসিয়৷ জগতের অমঙ্গল করিতে পারে না । 

তোমরা বুঝিতেই পাগ্িতেছ, সাধারণ লোকে যাহাই 
বলুক, আকাশের নক্ষত্র খসিয়া কখনই মাটিতে পড়িতে পারে 
না। এক একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমরা তাহ 
জান,_তাহাদের সকলেই এক একটা স্ধ্য, অনেকে আবার 
তুধ্যের চেয়ে শত শত গুণ বড়। এই রকম একটা জিনিস যদি 
এই ছোট পুথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা! হইলে কি ভয়ানক 
কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক সেকেগ্ডে পুড়িয়া ছাই 
হইয়া! যায় নাকি? 


উহ্কাপিণ ২৪১ 


জ্যোতিষীর উক্কাপাত-সম্বন্ধেকি বলেন শুন। তাহারা 
বলেন, পৃথিবাঁ, মঙ্গল; বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ- 
উপগ্রহ ছাড়া সূর্যের রাজ্যে কতকগুলি খুব ছোট জড়পিগ্ডও 
আছে। এগুলি কত ছোট তাহ জ্যোতিষীর বলিতে পারেন 
না1। কতকগুলি হয় ত ইটের মত কাকরের মত ছোট; 
আবার কতকগুলি হর ত দশ মণ বিশ মণ পাথরের মত বড়। 
এগুলির নিজেদের আলো নাই।ঃ কিন্ত্র গ্রহদের মত গতি 
আছে। পৃথিবী যেমন একটা! নির্দিষ্ট পথে তিন শত পইযটি 
দিনে স্ধ্যকে ঘ্বুরিয়া আসে, এই ছোট পিগুগুলির প্রত্যেকে 
সেই রকম এক একটি নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট সময়ে তূর্য্যকে 
প্রদক্ষিণ করে । 

তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল 
বাঁধিয়া পাখ।র ঝাকের মত একট পথ ধরিয়া চলে । কতক- 
গুলি এই রকম দল বাঁধিয়াই চলে, কিন্তু বাকিগুলি নিজেদের 
খেয়ালমত এক-একটা পুথক্‌ পথ ধরিয়া ঘুরপাক দেয়। 
ইহাদের স্থানঅস্থান জ্ঞান নাই, সূষ্যের রাজ্যের আনাচে- 
কানাচে থাকিয়া সূর্যকে ঘ্ুরিয়া বেড়ায়। আমাদের যে-সব 
বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহ! দিয়াও এই ছোট পিগুগুলিকে 
দেখা যায় না। কিন্তু এগুলি যে সত্যই সমস্ত আকাশ ছড়াইয়া 
আছে, জ্যোতিষীর অন্ত উপায়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন | 

যাহার! দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্ত হইয়া ছুটাছুটি করে, 


তাহাদের পায়ে-পায়ে বিপদ । মনে কর, তুমি চোক বাঁধিয়া 
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কলিকাতা, ঢাকা বা অন্য কোনে সহরের সদর রাস্তায় ছুটিয়া 
চলিয়াছ। এই অবস্থায় তোমার কি হয়, ভাবিয়া দেখ 
দেখি। হয় ত তুমি একট ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ীর 
সঙ্গে ধাকা খাও, না হয় ছাতা-মাথায় যে নিরীহ ভদ্রলোক 
চলিতেছে, তার পেটের উপরে জোরে ধাকা দিয়া ফেল। 
এলোমেলো-ভাবে যেখানে-সেখানে থাকিয়া চলাফেরা করে 
বলিয়। উষ্কীপিগ্তগুলিরও কখনো কখনো এ দশা হয়। 

মনে কর, পৃথিবী তাহার টাদটিকে কাছে লইয়া সূর্য্যকে 
ঘুরিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে একটা উক্কাপিও্ড পৃথিবীর 
রাস্তায় আসিয়া দাড়াইল। এই উক্কাপিগ্কে লইয়! পৃথিবী কি 
করিবে বলিতে পার কি? পৃথিবীর ভাবগতিক তোমাদের 
ত জানিতে বাকি নাই। ছোট জিনিসকে কাছে পাইলেই 
সে টানিয় মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করে। তুমি যখন খুব 
জোরে আকাশের উপরে একটা টিল ফেল, তখন তাহার 
কি দশা হয় তোমরা ছু”বেলাই দেখিতেছ । পৃথিবী টিলকে 
টানিয়া মাটির উপর ফেলে। ছোট ছোট উক্কাপিগুগুলিও 
যখন নিজেদের পথে ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আসিয়! 
পড়ে, তখন তাহাদেরও ঠিক টিলের দশাই হয়। পৃথিবী 
তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে এবং তাহারা হছুহু শব্দে 
বাতাস ভেদ করিয়! মাটিতে পড়িতে আরম্ভ করে। 

তোমরা আগেই : শুনিয়াছ, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ 
বাইট মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, কাজেই এতটা 


উল্কাপিওড ২৪৩ 


বাতাস ভেদ করিয়া উক্কাপিগুগুলিকে পৃথিবীতে নামিয় 
আসিতে হয়। ইহাতে তাহাদের দশ। কি হয় বলিতে পার 
কি? সেগুলি জবলিয়া উঠে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে কিছুক্ষণ 
চলে, তার পরে পথের মাঝে পুড়িয়া ছাই হইয়া নিভিয়া 
যায়। আমর! পৃথিবা হইতে উক্কাপিণ্ডের এ জ্লা-পোড়াকে 
হাউইবাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বুঝি নক্ষত্র 
খসিয়া পড়িতেছে। 

তোমর। হয়ত ভাবিতেছ, বাতাসের ঘসা পাইয়া কেমন 
করিয়া উক্কাপিণ্ডের মত জিনিস জ্বলিবে? কিন্তু এই রকমে 
যে অনেক জিনিস জ্বলে ইহা আমাদের জানা কথ]। 

কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলা বা গুলি 
বাহির হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠাণ্ডা! থাকে। 
তোমরা হয় ত বলিবে কামানের চিতরকার বারুদের আগুন 
তাহার্দিগকে গরম করে। কামানে বা বন্দুকে আগুন হয় 
বটে, কিন্তু সে আগুন গোল! বা গুলিকে গরম করিতে সময় 
পায় না। আগুন হইবামাত্র গোল বাতাস ভেদ করিয়া 
ছুটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাতাসের ঘসা পাইয়া এই 
সকল ঠাণ্ডা গোলা শেষে এমন গরম হইয়া উঠে যে, মাটিতে 
পড়িলে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা 
সেকেণ্ডে ছুই মাইলের বেশি যাইতে পারে না, কিন্তু 
উচ্কাপিগুগুলি চলে সেফেও্ কুড়ি মাইল করিয়া । তাহা হইলে 
তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, বাতাসের ঘনাণ পথের 


২৪৪ গ্রহ-লক্ষত্র 


মাঝে উক্কাপিগুগুলির পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়া একটুও 
আশ্চধ্য নয়। 

উক্ধাপিণ্ড যে সত্যই পুড়িতে পুড়িতে নীচে নামে, 
তাহাদের পড়ার সময়ে ভাল করিয়া! দেখিলে তোমরা বুঝিতে 
পারিবে। যে পথে উক্কাপিগড নামিয়া আসে অনেক সময়ে 
সেখানে এক রকম আলো দেখা যায়। উক্ক! নিভিয়া গেলেও 
কিছুনণ এ আলো আকাশের গায়ে থাকে । জ্যোতিষীর 
বলেন, গরম হইয়া পড়িতে আরম্ভ কিলেই উক্কার দেহ হইতে 
বাম্প বাহির হয় ও তাহা জ্বলিতে থাকে । কিন্তু এই বাম্পকে 
উক্ষার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহা পথের 
মাঝেই ছড়াইয়া থাকে । কাজেই উক্কাগুলি জলিয়া-পুড়িয়! 
নিভিয়া গেলে এ জ্বলন্ত বাষ্প কিছুক্ষণ তাহাদের পথকে 
আলো করিয়া রাখে। 

এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমরা মনে কঞ্গিতেছ, 
সব উক্কাই বুঝি পুড়িয়া পথের মাঝেই ছাই হইয়া যায়। 
কিন্ত তাহা নয়। যেগুলি আকারে বড় তাহার বাতাসের 
ঘসা! পাইয়া নিঃশেষে পুড়িয়া যাইবার সময় পায় না, 
তাহাদের আধ.পোড়া দেহ কখনো কথনে। ভয়ানক বেগে 
মাটিতে আসিয়া পড়ে এবং মাটিতে পু'তিয়া যায়। তখন 
মাটি খু*ড়িয়। সন্ধান ন! করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। 

কলিকাতার যাদুঘরে অর্থাৎ মিউজিয়মে তোমরা যখন 
যাইবে তখন খোজ করিয়া"-দেখিবে, এরকম আধ পোড়া 


উক্কাপিপ্ড ২৪৫ 


ভল্ষাপণ্ড সেখানে অনেক সাজানো আছে। কোন্‌ সময়ে 
কোথায় সেগুলিকে পাওয়া গিয়াছিল তাহাও লেখা আছে 
দেখিবে। এই পিগুদের ওজন নিতান্ত অল্পনয়। এক ছটাক 
দু-ছটাক হইতে আরম্ভ করিয়া কোনে! কোনো পিগের ওজন 
পঁচিশ জিশ মণ প্ধ্যস্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 

কোনো জিনিসকে পোড়াইলে তাহ] কোথার যায় বলিতে 
পার কি? তোমরা হয় ত বলিবে তাহ! নষ্ট হইয়া যায়। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, উহ] উল্টা কথা। তাহাদের 
মতে এই ব্রন্ষাণ্ডের কোনো জিনিসেরই ক্ষয় নাই । তুমি যখন 
একখানি কাঠকে পোড়াইলে, তখন মনে হয় বুঝি কাঠখানি 
নষ্টই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অণু-পরমাণুর একটিও ক্ষয় 
পায়না কাঠের কতক অংশ জল হইয়া আকাশে উড়িয়া 
যায়, নানা রকম গ্যাস হইয়া কতক বাতাসে মিশিয়া যায়, 
কতক ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে । এ জলই জমা হইয়া হয় ত 
বৃষ্টির আকারে মাটিতে এবং বাম্পগুলিও নানা আকারে" 
আমাদের কাছে ধরা দেয়। 

তাহা হইলে দেখ,_যে উদ্বাপিগুগুলি বাষ্প হহইয়। 
আকাশে পুড়িয়া যায়, তাহাদের এক কণাও নষ্ট হয় না। 
দেহের সকল অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং কখনো! 
জমাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরে নামিয়া আসে। 
মেরুপ্রদেশের বরফের উপর উঁচু পাহাড়ের মাথায় এবং 
সমুদ্রের তলায় খোঁজ করিয়া বৈজ্ঞগানিকেরা উক্কার দেহের 


২৪৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


ছাই-ভক্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারিদিকের 
বাতাসে সর্ধদাই যে ধূলির কণা ভাপিয়া বেড়ায়, তাহাতেও 
উদ্ধাদের ছাই দেখ! গিয়াছে । প্রতিদিন হাজার হাজার উক্কা 
পৃথিবীর বাতাসে জ্পিয়া পুড়িয়া ছাই হয়; সুতরাং এই 
সব ছাইয়ের কণায় যে আমাদের আকাশ সত্যই ভর! 
রঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার পড়িবার 
টেবিলের উপরে যে বই সাজানো আছে, ছ'দিন না ঝাড়িলে 
তাহাতে কত ধূলা জমা হয় দেখ নাইকি!? ইহার পনেরো 
আনাই হয় ত রাস্তার ধুলা, কিন্তু তাহার সঙ্গে কিছু কিছু 
উক্ধ[পিণ্ডের ছাই মিশানো। থাকা একটুও বিচিত্র নয়। 

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, প্রতি 
দিবা-রাত্রিতে আমাদের পৃথিবীর আকাশে অস্ততঃ ছ্ই কোটা 
ছোট বড় উক্কাপিগু প্রবেশ করে । এই কথা যদি সত্য হয়, 
ভাবিয়া দেখ; এই সব উষ্কার দেহের ছাই পরিমাণে কত 
বেশি | 

বৎসরের মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উক্কাপাত 
হয় না। এপ্রিলের ২১শে এবং আগষ্ট মাসের ৯ই, ১০ই ও 
১১ই তারিখে যদি আকাশটিকে পরিষ্কার পাও, তবে এ 
কয়েক তারিখের রাত্রিতে তোমরা অনেক উক্কাপাত দেখিতে 
পাইবে । নভেম্বর মাসটা আমাদের হেমস্তকাল। এই সময়ে 
আকাশ বেশ পরিক্ষার থাকে । নভেম্বর ১২ই, ১৩ই, ১৪ই 
এবং ২৭শে এই চারি তারিখে রাত্রি জাগিয়া যদি তোমর! 


উদ্বাপিগ্ড ২৪৭ 


আকাশ দেখিতে পার, তাহ। হইলে দেখিবে, মিনিটে মিনিটে 
অনেক উচ্কা হাউইবাজির মত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি 
করিতেছে। 

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উক্কাবৃষ্টি 
দেখিয়াছিলাম, তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। তখন 
আমি তোমাদের চেয়েও ছে!ট। সেদিন সন্ধার পর হইতে 
এত উক্ধা' পড়িতে আরম্ত করিয়াছিল যে, বোধ হইতেছিল 
যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে । বোধ হয় নভেম্বর মাসের কোনো! 
এক তারিখে এই ঘটন] হইয়াছিল। বড় হইয়ণ বৎসরে বৎসরে 
উক্তাবৃষ্টি দেখিবার জন্য রাত্রি জাগিয়াছি, কিন্তু তেমনটি আর 
দেখিতে পাই নাই। তবুও তোমরা নভেম্বরের এ চারিটি 
দিনে আকাশ দেখিয়ো, অনেক উক্তাপাত নজরে পড়িবে। 
জ্যোতিষের বইতে পড়িয়াছি, ইংরাঞ্জি ১৮৬৩ সালের নভেম্বর 
মাসের একদিন নাকি ভয়ানক উক্কাবৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তখন 
আমাদের জন্মও হয় নাই, কাজেই তাহার কথা তোমা! দিগকে 
বলিতে পারিব না । | 

বসরে তিন শত পঁয়ফটি দিনের মধ্যে কেন চার পাচটি 
তারিখে বেশি বেশি উদ্ধাপাত হয়, এখন তোমাদ্দিগকে তাহার 
কারণ বলিব । 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রহ্্যেক উক্কাপিগ্ড 
গ্রহদের মত এক-একটা নির্দিষ্ট পথে ন্ূর্ঘ্যকে ঘুরিয়া আসে। 
ইহাদের সকলেই পৃথক্‌ পৃথক থাকিয়া একা একা চলে ন, 


২৪৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উক্কাপিগ্ড ঝণাকের মত দল বাঁধিয়াও 
দ্ুরিয়া আসে । 

মনে কর, পৃথিবী তাহার নিজের পথে ঘ্বুরিতে ঘ্বুরিতে 
একদিন এ-রকম একটা উক্কাপিণ্ডের বাকের কাছে উপস্থিত 
হইল। পেদিন কি হইবে বলিতে পারকি? লক্ষ লক্ষ উক্কা 
সেদিন পৃথিবীকে ঘিরিয়া থাকিবে এবং পুথিবা তাহাদিগকে 
টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করিবে। কাজেই সেদিন 
পৃথিবীতে একটা উজ্থাবৃষ্টি দেখা যাইবে। 

বংসরের বিশেষ বিশেষ দিনে কেন এত উক্কাপাত হয়, 
এখন বোধ হয় তোমর! নিজেরাই বলিতে পারিবে । পৃথিবী 
তাহার নিজের নিদ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ্বুরিতে এ কয়েক দিনে 
এক একটা উক্কার ঝকের ভিতর গিয়া পড়ে, তাই এত 
উক্কাবৃন্টি। 

উক্কাদের ঝাক কোন্‌ পথে ঘুরিতেছে জ্যোতিষীর! ভাহা 
ভাল করিয়া জানেন। কাজেই ঠিন্ট কোন্‌ তারিখে পৃথিবী 
এসব ঝণাকফের মাঝে গিয়া টাড়াইবে, তাহা ইহারা হিসাব 
করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। এই তিসাব হইতেই উক্কাববণের 
তারিখ আমরা ঠিক জানিতে পারি। 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি প্রতি বৎসরে ২৭শে 
নভেম্বর তারিখে পৃথিবীতে একটা উদ্কাবৃন্টি হয়। এসম্বন্ধে 
একট। বড় আশ্চধ্য কথ জ্্যোতিষীদের কাছে শুন! যায়। 

পঞ্চাশ বংসর আগে জ্যোতিষীরা নভেম্বর মাসে কতদিন: 


উহ্ধ।পিণ ২৪৯ 


আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত তাহারা কোন বসরেরই 
২৭শে তারিখে উক্কাবুি দেখিতে পান নাই। ইংরাজি 
১৮৭২ সালের এ তারিখে আকাশের এক নিদ্দিষ্ট অংশ 
(এন্ড্রোমিভা-মগ্ুল ) হইতে হঠাৎ অবিরাম উক্কাবৃ্ি হইতে 
দেখিয়া তাহারা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন। কোন একটা 
আশ্চগ্য ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক হই এবং 
কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা ভুলিয়া! যাই, বৈজ্ছানিকেরা 
কোনো ঘটনাকে দেখিয়া সে রকমে ভুলিয়া যান না। তাহার! 
কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং যত দিন 
ঠিক কারণটি জান! না যায়, তত দিন তাহারা নিশ্চিত 
থাকিতে পারেন না। ২৭শৈ নভেম্বরের উক্কাবুটি দেখিয়! 
জ্োতিবীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই,। কি কারণে 
হঠাৎ এই ব্যাপারটি ঘটিল, ছোট বড় অনেক জ্যোতিষীই 
তাহার অন্ুসন্ধান আরন্ত করিয়াছিলেন 

বায়েলার ধূমকেতুর কথা বোধ হয় তোমাদের মনে 
আছে। সূর্যের রাজ্যে আপিয়া তাহার লাঞ্চনার সীমা ছিল 
না। তাহার লেজ ছি'ড়িয়া গিয়াছিল, তাহার মুণ্ড ভাতিয়া 
ছু'খান। হইয়াছিল; এবং শেষে ১৮৫৭ সালে সূর্য্য ও গ্রহদের 
টানে তাহার দেহটি পর্যাস্ত গু“ডা হইয়াছিল। এই ধূমকেতুটি 
কোন্‌ পথ দিয়া নূর্য্যকে. ঘুরিয়া আসিত, তাহ জ্যোতিষীদের 
জানা ছিল। হিসাব করিতে করিতে তাহারা দেখিতে 
পাইলেন, নির্দিষ্ট পথে দ্বুরিতে ঘ্ুরিতে পৃথিবী প্রতি বৎসরের 
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২৭শে নভেম্বর তারিখে বায়েলার ধূমকেতুর পথ ভেদ করিয়। 
চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়াই এখন জ্যাতিষীর বপিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন,_-এ দিন যে-সকল উক্কাপিগ্ড পৃথিবীর 
দিকে ছুটিয়া আসে, সেগুলি বায়েলারই দেহের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
অংশ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুণ্ড নাই, অবয়ব 
নাই, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গের ক্ষুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানে! 
আছে । কাজেই প্রতি ব্সর ২৭শে নভেম্বর তারিখে যখন 
পৃথিবী তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া এ রাস্তার মাঝে দীড়ায়, 
তখন বায়েলার দেহের ছোট অংশগুলি ঝুপঝাপ করিয়া 
পৃথিবীর উপরে পড়িতে আরম্ভ করে। আমরা আকাশের 
তলায় দীড়াইয়া ইহ! দেখি এবং বলি উক্কাবৃষ্টি হইতেছে । 

তোমরা উপরের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে কিনা জানি 
না। যদি নাবুঝিয়। থাক, পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম-_- 
ছবিটি দেখিলে বুঝিবে। 

ছবিতে ডিমের মত যে চগুড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা 
বায়েলার ভ্রমণ-পথ। বায়েলার ধূমকেতুর দেহ গুড়া হইয়া 
গিয়াছে, তাই রাস্তায় সেই গু'ডা ছড়ান আছে। তারপরে 
যে গোল পথটি দেখিতেছ, তাহা পৃথিবীর পথ। এখন 
দেখ, যেখানে বায়েলার পথের সহিত পৃথিবীর পথ 
কাটাকাটি করিয়াছে, সেখানে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবী 
হাজির হইয়াছে। এই অবস্থায় যে সত্যই হাজার হাঁজার 
উক্কাপিড পৃথিবার চারিদিকে থাকে, তোমর! ছবি দেখিলেই 
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পৃথিবী ও উক্কাপিণ্ডের পথ। 
তাহা বুঝিবে। কিন্তু এরকম ছোট ছোট শিকার কাছে 
পাইয়া! পৃথিবী কোনোমতে চুপ করিয়া! থাকিতে পারে না! 
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এগুলিকে টানিয়া সে মাটিতে ফেলিতে আরম্ত করে। তাহ 
হইলে বুঝিতে পারিতেছ, বায়েলার দেহের হাজার হাজার 
ক্ষুদ্র অংশ বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িবার সময়ে 
জ্বলিয়া-গুড়িয়৷ উক্কাবৃষ্টির উৎপন্তি করে । 

বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উক্কাপাতের এই সম্বন্ধ জানা 
গেলে, জ্যোতিষীর খুব উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং বৎসরের 
অন্য দিনে যেসকল উক্কাবু্টি দেখা যায়, তাহাদেরও কারণ 
বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে এখন 
আমরা জানিতে পারিয়াছি, বড় বড় উচ্াবৃষ্টির দিনে পৃথিবী 
এক একটা ধূমকেতুর রাস্তায় গিয়া হাঞ্জির হয়। তোমর! 
আগেই শুনিয়া, ধূমকেতুর দেহে পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত 
জমাট জিনিস নাই, খুব ছোট উক্কাপিগ্ড লইয়াই তাহাদের 
দেহ। কাজেই যখন স্ধ্যকে ঘু'রবার জন্য ভয়ানক বেগে 
চলিতে আরম্ত করে, তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে 
এবং হাড়গোড়-ভাডা দেহুজে গুছাইয়া লইয়া যাইতে পারে 
না। হয় ত লেজের খানিকটা বা মুগ্ডের অদ্ধেকটা! ছোট 
উক্কাপিগ্তের আকারে রাস্তার যেখানে-সেখানে ছড়াইয় 
থাকে । কাজেই, যখন পৃথিবী জীবন্ত ধৃমকেতৃদের পথে 
হাজির হয়, তখনও তাহার উপরে কিছু কিছু উক্কাপাত হয়। 

আমরা এ পর্যান্ত ছোট উক্কাদের কথাই বলিলাম। 
এগুলি ছোট বলিয়াই বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে 
জ্ব্য়। পুড়িয়া ছাই ভক্মু হইয়া যায় ইহাদের একটিও মাটিতে 
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পড়ে না। কিন্তু যেগুলি বড়, তাহারা পড়িতে পুড়িতে 
মাটিতে পড়ে। কেবল ইহাই নয়, কখনো কখনো ভয়ানক 
শব্দ করিয়। ভাঙিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়৷ তবে মাটিতে পড়ে। 
পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলো! দেখ! যায়, তাহা 
নান! রঙের হয়। তোমরা হয় ত কোনো সময়ে এই রকম 
বড় উক্কাপাত দেখিয়া থাকিবে। দেখিলে বোধ হয় যেন, 
হাউইবাজি ভারা কাটিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে । এই 
বইয়ের প্রথমেই বড় উক্কাপাতের একট্রি ছবি দিয়াছি। দেখ, 
--সেটি কেমন সুন্দর ! 

গায়ে যত জোর আছে তাহার সবটুকু দিয়া যদি একটি 
টিল উপরে ছোড়। যায়) তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, 
কিন্তু কিছু পরে নীচে নামিয়া আসে। ঘদ্দি আকাশের দিকে 
বন্দুক ছোড়া যায়, তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও এ দশ' 
হয়,_খুব উপরে উঠে কিন্তু একটু পরে আবার মাটিতে 
নামিয়া আসে। টিপ বা বন্দুকের গুলি পৃথিবী ছাড়িয়। 
পলাইতে পারে না। পৃথিবীর টানের এলাকার মধ্যে যদি 
একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহ!কেও নিশ্চয় মাটিতে 
পড়িতে হয়। এমনি পৃথিবীর টান্‌। 

মনে কর বড় বড় এন্জিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একটা 
খুব বড় রকমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত 
জোরালে। হইল যে, তাহার গোল। পুথিবীর টানের নীম! 
পার হইব আকাশে উঠিল। এই অবস্থায় গোলাটির দশা 
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কি হইবে বলিতে পার কি? গোল মাটিতে পড়িবে না, 
কারণ পৃথিবী তাহাকে টানাতই পারিবে না। জ্যোতিষীরা 
হিসাব করিয়া বলেন, এ-রকম গোলা চাদের মত পুথিবীকে 
ঘবরিরা বেড়াইতে থাকিবে,_অর্থাৎ সে যেন পৃথিবার একটি 
নৃতন চাদ হইয় দাড়াইবে। কিন্ত এ-রকম অবস্থায় তাহার 
বেশি দিন থাকা চন্রিবে না; স্বর্ধ্য তাহাকে বিলক্ষণ জোরে 
টান দিতে আরম্ভ করিবে । কাজেই তাহাকে তখন গ্রহদের 
মত নৃর্প্যেরই চারিদিকে ঘ্ুরিয়া বেড়াইতে হইবে । 

বলা বাহুল্য, আজ পধ্যস্ত এরকম অদ্ভুত কামান প্রস্তুত 
করিয়া কেহই গোলা ছুড়িতে পারে নাই। কারণ গোলার গতি 
সেকেণ্ডে সাত বা আট মাইল না হইলে তাহা কখনই পৃথিবী 
ছাড়িয়া পলাইতে পারে না । আজকালকার খুব ভাল কামানের 
গোলা সেকেপ্ডে ছুই মাইলের বেশি দৌড়িতে পারে ন1। 

এখনকার অবস্থা যাহা হউক না কেন, পুথিবীতে এমন 
একটি সময় ছিল যখন সত্যই আট দশ মাইল বেগে মাটি- 
পাথর ও নান! আকরিক বস্তু আকাশের উপরে উঠিত এবং 
পৃথিবীর টানের সীম! পার হইয়া যাইত। তোমরা ইহা 
শুনিয়া বোধ হয় বিশ্মিত হইতেছ, কিন্ত্রু কথাটি একেবারে 
অসন্তব নয়। জ্োতিষীরা বলেন, এখন প্ৃথবীতে যেমন 
বিস্ৃভিয়স্‌, এট্ন! প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আগ্নেয়গিরি আছে, 
অতি প্রাচীন কালের অবস্থা এরকম ছিল না। তখন পৃথিবী 
খুব গরম ছিল। এজন্য অসংখ্য আগ্নেয় পর্বত মাটি, পাথর, 
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লোহা, তামা প্রভৃতি জিনিস জোরে জোরে আকাশের উপর 
দিকে ছুড়িত। এই সব জিনিসের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবীর 
আকর্ষণের সীম! পারও হইয়া যাইত। কাজেই, তখন তাহার। 
পৃথিবীতে আর ফিতে পারিত না,_-আমাদের সেই 
কামানের গোলার মত, ছোট গ্রহের আকারে সেগুলি স্াকে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। জ্ঞোতিষীরা বলেন, এ-সব বড় বড় 
আগ্নেয়পব্বতের চিহ্ন এখন পৃথিবীতে না থাঁকিলেও, তাহার! 
যে মাটি-পাথর এবং ধাতুপিগ্ড গোলার মত ছাড়িয়াছিল, তাহা 
আজও আকাশে আছে এবং দিবা-রাত্রি সুর্ধাকে ঘুরিয়া। 
বেড়াইতেছে। পৃথিবী নিজের গথে আপন মনে চলিতে 
চলিতে যখন এইগুলি কাছে পায় তখন তাহাদিগকে আর 
ছাড়িতে চায় না_জ্জোরে টানিয় মাটিতে ফেলিতে সুরু করে। 
জ্যোতিষীরা বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পিগুগুলি যখন 
এই রকম বাতাস ভেদ করিয়া আসিবার সময়ে জ্বলিয়া উঠে, 
আমর তখনি তাহাদিগকে বড় বড় উক্কাপাতের মত দেখি। 
পৃথিবীর নান! জায়গায় উক্কাপিণ্ডের যে-সব অংশ কুড়াইয়া 
পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে কি কি দ্দিনিস আছে, বৈজ্ঞানিকেরা 
পরীক্ষ| করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু পরীক্ষায় তাহাতে একটিও 
নৃতন ড্রব্য ধরা পড়ে নাই। পৃথিবীর লোহা, তামা প্রস্ভৃতি 
ধাতু এবং মাটি-পাথর-বালি প্রভৃতি অ-ধাতু জিনিসই পাওয়! 
গিয়াছে । উক্কাপিগুগুলি যে এককালে সত্যই পৃথিবীর 
উপরকার বস্তু ছিল, ইহ! দে।খয়াও কততকট। বুঝ! যায় না কি? 


নক্ষত্র 

স্ররঞ্ন্য- জহতজ্ভন্ল কথ! তোমাদিগকে আগে বলিষ়াছি। 
তার পরে যে-সব টুক্রা টুকরা জিনিস কখনো কখনো! 
আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের কথাও বলিলাম । এখন 
সুধ্যের রাজ্যের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের খবর 
তোমাদিগকে একটু-একটু দিব। 

রাত্রিতে তোমরা আকাশের দিকে চা।হয়া দেখিয়াছ কি? 
কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে! এরা 
সকলেই ন্ধ্যজগতের বাহিরের জ্যোতি । কোনোটা দপ, 
দপ, করিয়া আলো দেয়, কোনোটা মিটু ম্টি করিয়া জলে । 
তাহাদের রউই বা কত রকমের। কোনোটার রড তারা- 
বাজির মত ধপধপে সাদা, কোনোটা হল্দে, আবার 
কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয়ত বড় 
নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না, সেখানকার সব নক্ষব্রই ছোট। 
মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপের যে একটু আলো! 
আসিতেছে, ইহাদের আলো যেন তাহার চেয়েও অল্প। 
আকাশের আর একদিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে যেন বড় 
নক্ষত্রের বাজার বসিয়া গিয়াছে,-ছোট নক্ষত্রদের মধ্যে 
অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগ. ডগ. করিয়া জ্বলিতেছে । 

উপর দিকে তাকাইয়া দেখ,__সাদা জল লইয়া গঙ্গা 
নদীর মত যেন স্বর্গের একটা নদী আকাশের একধার হইতে 
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আরম্ত করিয়া মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিয়াছে 
এবং তাহার স্রোতে হাজার হাজার তারার কুল ভামিতেছে! 
লোকে ইহাকে ছায়াপথ বলে। বাস্তবিকই ইহ যেন হবর্গের 
পথের মত চলিয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছায়া নাই; দেবতাদের 
পায়ের স্পর্শে ইহার পুলামাটি সবই আলোর গুড়া হইয়া 
গিয়াছে ! কত হাজার হলার তারা এ পথে যা হইয়া 
পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি চাঠিতেছে, দেখিতে পাও না কি? 
ইহাদের সংখ্যা কত গুণিয়। ঠিক করিতে পার কি? 

শআক।শের আর এক দিকে তাকাইয়া দেখ,_-ঠিক থেন 
কতকগুলি জোনাকা পোকা জড় হইয়া একটা চাক বাঁধিয়াছে 
এবং তাহার চঞ্চল আলো ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছে ; এ যেন 
আকাশের গলার একখানা ধুকুপুকি ! দূরে আকাশের গায়ে 
যে এক টুক্রা সাদা মেঘের মত দেখা যাইতেছে, তোমরা 
বোধ হয় ভাবিতেছ উহা মেঘ। কিন্তু তাহ! নয় অতি দূরের 
নক্ষত্রের এখানে জটল। পাকাইয়া আছে । তাই তাহাদিগকে 
পুথক্‌ পৃথক্‌ দেখা যাইতেছে না; উহাদের ক্ষীণ আলো জমাট 
বাঁধিয়া যেন একখগু মেঘের স্থটি করিয়াছে । দূরবীণ দিয়া 
দেখিলে হাজার হাজার নক্ষত্র এ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে। 

আকাশের এই মৃত্তি কি তোমরা কখনো দেখ নাই? 
যদি ভাল করিয়! না দেখিয়া থাক,-_যে রাত্রিতে আকাশে চাদ 
থাকিবে না, কুয়াসা ধেশয়া মেঘ কিছুই থাকিবে না,-_তখন 


একবার আকাশখানিকে দেখিয়া লইয়ো। এবং সেই সময়ে 
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মনে মনে ভাবিয়ো, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে 
রহিয়াছে, তাহারা আলোর বিন্দু নয়, প্রত্যেকেই এক-একটি 
মহাঁ-স্ধ্য ;$ আমাদের সুধ্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় 
এবং শত শত গুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায় ! 

তার পরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-স্ুর্যের কেহই 
একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনির 
মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের দূরত্বই বা কত! হাজার 
দু'হাজার লক্ষ বা কোটি মাইল দিয়! তাহা! মাপা যায় না! 
ইহাদের সবই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর ! 

তোমরা যদ্দি এই রকম চিস্তা করিয়া আকাশটিকে 
দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিবে এই স্থষ্টিখানি কত 
বড় এবং যিনি এই স্থগ্রিকে শাসনে রাখিয়া চালাইতেছেন, 
তাহার শক্তিই বাকি অপপ্রিমেয় । 

দীপালির দিন আসিয়াছে ; সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে শত 
শত দীপ জ্বলিয়াছে; গ্রামখানি দীপে দীপে আছন্ন এবং 
আলোতে আলোতে ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে 
তোমরা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ। এখন যদি 
দূরের একখানি বাড়ীর হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি প্রদীপ 
নিভিয়া যায়, তাহ? হইলে তোমর! কি তাহা বুঝিতে পার ? 
কখনই পার না। কারণ তাহাতে আলো! কমে না এবং 
আলোর শ্রেণীও ভাঙে না। প্রতোক রাত্রিতেই ত আকাশে 
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দীপালির উৎসব চলিতেছে! জ্যোতিষীরা বলেন, তাহারি 
কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে সূর্য একখানি ছোট প্রদীপ £ 
সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া একদিন হঠাৎ নিভিয়া 
যায়, তাহ! হইলে এই ব্রহ্গাণ্ডের শোভা ও মহিমার একটুও, 
ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে য'্দ বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে। 
তাহার হয় ত শ্ুধ্যের এই অপমৃত্যুর খবরট। পধ্যস্ত জানিতে 
পারিবে না। অনস্ত স্থট্রির তুলনায় আমাদের ন্র্ধ্য কত 
ছোট ভাবিয়! দেখ। সেই স্মম্যের একটি অতি ছোট গ্রহের 
কোট কোটি মানুষের মধ্যে আমরা এক একটি মানুষ! 

তোমরা বেধ হয় ভাবিতেছ, অনস্ভ মহাস্র্যের মধ্যে 
যে-মানুষ এত ছোট এবং এত তুচ্ছ, সে আবার অনম্ভ 
ব্রক্মাণ্ডের খবর দিবে কি করিয়া! সত্যই মানুষ ভসংখ্য 
নক্ষত্রের খবর দিতে পারে নাঃ তাহার বুদ্ধিজ্ঞান যন্থতন্্ স্থির 
বিশালতা ও সীমা! ঠিক করিতে গিয়! হার মানে । সে তখন 
স্তব্ধ হইয়া এই বিশ্বের মহিমা দেখে এবং বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে 
শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমন জীব; কাজেই 
সে পশুদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাইয়! দিতে 
পারে না; যাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, তাহ! বুঝিতে 
চেষ্টা করে এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলিতে 
চাঁয়। এই রকমে অনস্ত আকাশের 'অনস্ভ নক্ষব্রলোকের 
অনেক টুক্রা-টুক্‌রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াছে। আমরা 
তাহাদেরি খবর একটু-আধটু তোমাদিগকে জানাইব । 
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2জ্ল-স্ম্ষ নক্ষত্রকে আমরা এক-একটা সুর্যের চেয়ে বড় 
বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় কত এবং কত দৃরে আছে বোধ 
হয় এই খবরগুলি তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিভেছ। 

সংখ্যার কথা আগেই বলিয়াছি,_গুণিয় শেষ করা 
যায় না । কিন্কু তাই বলিয়া মনে করযেো না, আমরা খালি 
চোখে যেসব নক্ষত্র দেখিতে পাই, ভাহাদের গুণ! বায় না। 
এই রকম নক্ষত্রের সংখ্যা ঠিক কর! হইয়াছে । তোমরা 
হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকন্মা লোক কে আছে যে, সমস্ত 
জাবনট! নক্ষত্র শুণিরাই কাটাইরা দিবে! কিন্তু অনেক দিন 
আগে আমাদেরি মত একজন মানুষ নক্ষত্র গুণিয়াছিলেন, 
এবং সমস্ত আকাশে ছয় হাজারের বেশি তাহা দেখিতে পান 
নাই। তাহা! হইলে ভাবিয়া দেখ, আমরা এক সঙ্গে ছয় 
হাজারের অদ্দধেক অর্থাৎ তিন হাজারের বেশি নক্ষত্র খালি 
চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা এক সঙ্গে অদ্দধেক 
আকাশটাকেই দেখি/ট আর অদ্দেক পৃথিবীর অন্থদিকে 
থাকে । 

কিন্তু দূরবীণ দিয় আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে 
নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। জ্যোতিষীর এই 
রফমে পঞ্চাশ কোটি অুর্যযের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিয়া 
দেখ, এই শ্যগিখানি কত প্রকাণ্ড! কিন্তু এই সংখ্যার 
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অধিক নক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কখনই বলা যায না। 
যেমন বড বড় দূরবীণ প্রস্তুত হইতেছে, আমাদের জানা-শুনা 
নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোট দুরৰীণে 
আকাশের যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, 
বড় দূরবীণে চোখ লাগাইয়া এখন জ্যোতিষীর সেখানেই 
হাজার হাজার নক্ষত্র খুজিয়া পাইতেছেন। বড় দূরবীণে 
যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, দূরবীণ দিয়! 
সেখানকার ফাটোগ্রফের ছবি তুলিতে গিয়া জ্যোতিষীর! 
ছবিতে হাজার হাজার নূতন নক্ষত্র ফুটিযা উঠিতে 
দেখিতেছেন। কাজেই হয়ত কোনে দিন আর এক রকম 
যন্্ দিয়া দেখিয়া জ্যোতিষারা বলিবেন, নক্ষত্রদের সংখ্যা 
পঞ্চাশ কোটি নয়--এক শত কোটি। নক্ষত্রদের সত্যই 
খ্যা হয় না! 


নক্ষত্রদের দুরত্ব 


ওই ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রের 
দূরক্ধের কথা আরো আশ্চধ্য! পধ্ণশ কোটি নক্ষত্রদের 
মধ্যে কেবল পঞ্চাশটি ছাডা আর কাহারো দূরত্ব জ্যোতিষীর! 
স্থিরই করিতে পারেন নাই। এই পঞ্চাশটি আমাদের 
কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দূরে আছে যে, দূরত্ব স্থির 
করিতে গিয়া আমাদের যন্্র-তন্ব সকলি হার মানিয়াছে। 

পঞ্চাশটি নক্ষত্র কাছে আছে গুনিয়! হয় ত ভাবিতেছ, 
পৃথিবী হইতে স্থ্ধ্য বা নেপুন্‌ যত দূরে আছে, উহারা বুঝ 
তাহারি হাজার বা লক্ষ গুণ দূরে আছে। কিন্তু তাহা নয়। 
যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে; তাহারি দূরত্বের কথা 
শুনিলে তোমর1 অবাক্‌ হইয়া যাইবে। 

একট জিনিস আর একট! জিনিস হইতে কত দূরে আছে 
ঠিক করিবার জন্য অনেক রকম মাপ-কাঠি আছে,_ কেহ 
ইঞ্চি, ফুট, গজ দিয়া মাপে; কেহ হাত দিয়া মাপে । দূরত্ব 
বেশি হইলে, ছোট মাপ-কাঠিতে কুলায় না।॥ তখন মাইল বা 
ক্রোশ দিয়া মাপিতে হয়। কিন্তু নক্ষত্রেরা যে রকম দূরে 
আছে, তাহার হিসাব করিতে গেলে মাইলেও কুলায় ন!। 
এই সব দেখিয়া শুনিয়া জোতিষীরা এক মজার মাপ-কাঠি 
প্রস্তুত করিয়াছেন। 

যেমন রেলের গাড়ী বা বন্দুকের গুলি এক জায়গা 
হইতে আর এক জায়গায় যাইতে সময় লয়, তেমনি আলো 


নক্ষত্রদের দূরত্ব ২৬৩ 


এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় পৌছিতে কিছু সময় 
কাটাইয়া দেয়। তোমরা বোধ হয় কথাট। বুঝিতে পারিলে 
না। মনে কর, তুমি ঘরের এক কোণে একটা আলে! 
জ্বালাইলে, সেই আলোতে হঠাত সব ঘরই আলোকিত হইয়া 
গেল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বলেন, ঘরের এক কোণে 
আলো জ্বালাইবা মাত্র সেই আলো মার এক কোণে তখনি 
পৌছায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আলো! 
যাইতে একটু সময় লয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছেঃ আলে। 
এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া 
চলে; এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া “দখ,-_-আলো এই বেগে 
চলিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে আট বার ঘুরিয়া আসিতে 
পারে। কিন্তু আমাদের ঘরগচলি দশ হাত না হয় ত্রিশ হাত 
লম্বা । কাজেই ঘরের এক কোণ হইতে আর এক কোণে 
পৌঁছিতে যে, আলো সময় লয় তাহ! আমরা বুঝিতেই পারি না। 

সূর্য কত দূরে আছে তাহা তোমরা জান; বৈজ্ঞানিকের! 
হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন সেকফেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশ৷ হাজার 
মাইল করিয়া চলিয়! সৃর্যোর আলো! পৃথিবীতে পৌছিতে প্রায় 
আট মিনিট সময় লয়। তাহ] হইলে বুঝিতে পারিতেছ, যদি 
এখনি নূর্য্য-লোকে একট! বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড হয়, ভাহ। 
আমর এখনি দেখিতে পাই নাঃ আট মিনিটে উহার আলো! 
পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে তবে তাহার খবর জানিতে পারি। 
পৃথিবী হইতে নূর্ধ্য ষত দূরে আছে, নক্ষত্রের তাহার কোটি 


২৬৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে । তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, 
তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে কত সময় লয়। 

এই প্কমে দেখা গিয়াছে, যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের 
কাছে, তাহার আলে পৃথিবীতে পড়িতে তিন বৎসরের বেশী 
সময় লয়। আর যাহারা খুব দূরের নক্ষত্র তাহাদের আলো 
আসিতে ছুই শত, পাঁচ শত, এমন কি হাক্তার দু'হাজার 
বংসরও লাগে। কি ভয়ানক দূরত্ব! দূরের নক্ষত্রে আজ 
যে আলো! জ্বলিল, তাহ! এক হাজার বা ছু'হাজার বৎসরে 
পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিবে।_ ইহা কি আশ্চর্যের কথা নয়? 
এই দুরত্বকে কি কেহ কখনো মাইল বা ক্রোশে হিসাব করিয়া 
বইতে লিখিতে পারে? লিখিতে গেলে বইয়ের একখান 
পাতাই বোধ হয় অঙ্কে অস্কে ভরিয়া যায়। এই জন্যই 
জ্যোতিষীর1 নক্ষত্রদের দূরত্ব মাইলে বা ক্রোশে হিলাব না 
করিয়া, তাহাদের আলো কত বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া 
পৌঁছায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন। 

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহার আলো 
পৃথিবীতে আসিতে কত সময় লয় তাহ! তোমাদিগকে আগেই 
বলিয়াছি। তা ছাড়া যাহাদের দূরত্ব জানা আছে, তাহাদের 
আলো! পৃথিবীতে পৌছিতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সময় লয় 
জানা গিয়াছে। ঞ্ুব নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে আসিতে 
পথের নাঝে সাড়ে ছয়চল্লিশ বংসর কাটাইয়! দেয়। 


নক্ষত্রদের অবস্থা! 


০জ্ঞাহ্মহ্সী হয় ত মনে করিতেছ। আকাশের নক্ষত্রের দূরত্ধ 
যখন এত বেশি তখন তাহারা কি প্রকার অবস্থায় আছে বুঝি 
আমাদের জানা'নাই। কিন্তু জ্যোতিষীদের ক্ষমতা আশ্চধ্য। 
যেসব নক্ষত্রদের দূরত্ব বা আকার কিছুই জানিতে পারা যায় 
নাই, তাহার। একটা যন্ত্র দিয়া! উহাদের অনেক খবরই বলিয়া 
দিয়াছেন । আলো) পরীক্ষা করাই এই যন্বের কাজ। কোন্‌ 
কোন্‌ জিনিস জ্বলিয়া আলো দিভেছে এবং এ-সব জিনিস 
কঠিন, তরল বা বাষ্প তাহা এ যন্ত্রে আলো পরীক্ষা করিয়া 
ঠিক করা যায়। এই রকমে জ্যোতিষীর ঠিক করিয়াছেন, 
নক্ষত্রের সুর্যের মত নিজে-নিজেই উজ্জল এবং ভয়ানক 
গরম! ইহাদের দেহে প্রথমে ধুমকেতুদের দেহের ন্যায় 
কেবল ছোট উক্কাপিণ্ড থাকে । পরে এই পিগওগলি 
পরস্পরকে ধাক্কা! দিয়া এমন গরম হইয়! পড়ে যে, শেষে 
জ্বলিয়া উঠে। নক্ষত্রদের আলো এই অগ্রিকাণ্ডেরই আলো । 
কিন্তু যে জিনিস জ্বলে ও পোড়ে তাহ! কখনই কঠিন অবস্থায় 
থাকিতে পারে না প্রথমে গলিয়া তরল হয়, শেষে বাম্পের 
আকার পায়। জ্যোতিষীর বলেন, যে-সব নক্ষত্রের বয়স 
হইয়াছে, তাহার? সত্যই এই রকম জ্বলস্ত বাম্পের আকারে 
আছে। ইহাদের অবস্থ! ঠিক আমাদের সূর্যের মত। 


২৬৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


স্র্যের মত ইহারা সাদা আলো! দেয় এবং চারিদিকে ভয়ানক 
তাপ ছাড়িতে থাকে। ইহাদের চেয়েও যে-সব নক্ষত্রের 
বয়স বেশি, হাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উক্কা বা বাম্প 
বেশি থাকে না। দেহের সব জিনিসই একাকার হইয়া 
শরীরের ঠিক মাঝ জায়গায় জমাট বাঁধিতে থাকে, কেবল 
বাহিরেই একটা বাম্পের আবরণ থাকিয়া যায়। এই 
অবশ্থাতেও নক্ষত্রের জ্বলে এবং আলো দেয়, কিন্তু আলো 
সাদা হয় না, __হল্দে লাল ইত্যাদি হইয়া! পড়ে। আকাশে 
এ রকম রঙিন নক্ষত্রের অভাব নাই । 


যমক নক্ষত্র 


০শ্তাম্মশ্ল। গলে শুনিয়া, মহাপ্রলয়ের দিনে আকাশে দ্বাদশ 
সুর্য্যের উদয় হইবে এবং আমাদের পথিবীখানি নাকি সেই 
বারোটা স্ূর্োর তাপে ভগ্ম হইয়া যাইবে । গল্পটি কতদুর 
সত্য জানি না। কিন্তু আমরা দূরবাণ দিয়া আজও দ্বাদশ 
সূর্যের খবর জানিতে পারি নাই। তোমরা. হয় ত বলিবে 
আকাশের কোনো কোনো জায়গায় ছোট বড় গাদা গাদ। 
নক্ষত্রকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা বায়ঃ ইহার! কি দ্বাদশ 
সূর্যের চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয়? জ্যোতিষীর! কিস্তু একথ। 
বীকার করেন না। তাহারা বলেন, ছায়াপথের উপরে বা 
অন্ত কোনো জায়গায় নক্ষত্রদিগকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা 
যায় বটে, কিন্ত তাহার! কাছাকাছি থাকে না। 

একটা উদাহরণ দিলে জ্যোতিষীদের কথা তোমরা বুঝিতে 
পারিবে । মনে কর, তূমি একটা মাঠের মাঝে দাড়াইয়া গাছ; 
আধ মাইল দুরে একটা! তাল-গাছ আছে এবং তার ঠিক পিছনে 
এক মাইল দুরে একটি বাড়ী দেখা যাইতেছে । এখন তুমি 
যদি বাড়ীখানি ও তালগাছটির দিকে তাকাইতে থাক, ভাহ। 
হইলে উহ্বাদদিগকে কি রকম দেখিবে? তাল গাছটিকে বাড়ার 
গায়ে লাগানো দেখা যাইবে নাকি? জ্যোতিষীর বলেন, গাছ 
ও বাড়ীর মধ্যে একমাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা দূর হইতে 
যেমন তাহাদিগকে গায়ে গায়ে লাগানো দেখি)-_ নক্ষতরদের 


২৬৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


মধ্যে কোটি কোটি মাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা সাম্নে 
দাড়াইয়। উহাদিগকে ঠিক এ রকমেই কাছাকাছি দেখি। 

তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা 
কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহ 
হইলে উহার? যে কাছাকাছি আছে, একথ! বল! যায় না। 

কাছাকাছি হাজার স্ুর্য্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় 
না এবং দ্বাদশ-স্ৃর্যযদেরও খু'্গিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু 
জ্যোতিষীরা অনেক জোড়। জোড়া স্ধ্যের সন্ধান পাইয়াছেন 
এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সৃধ্যকেও একত্র 
থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখিবার 
সুবিধা হয়ঃ তাহা হইলে একবার দৃরবীণে এগুলিকে দেখিয়! 
লইয়ো। খালি চোখে ইহাদিগকে জোড় বলিয়া! বোধ হয় না, 
দুরবীণে যুগল-মুত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটি নক্ষত্রই 
যমক ভাইয়ের মত ছুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে। 
ইহার! সতাই কাছাকাছি থাঁকে এবং একটি অপরটিকে রিয়া 
বেড়ায় । যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া স্থযা পরস্পরকে 
ঘুরিয়া বেড়ীয় সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও 
তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে 
জোড়। স্ধ্যের উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই 
অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু অদ্ভূত হইলেও জগদীশ্বরের এই প্রকাণ্ড 
স্বষ্টির মধ্যে হাজার যমক স্্য আছে। জ্যোতিষীর ইতিমধ্যে 
ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন। 


নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন ? 


»শা-্০র লনা মেঘে ঢাক। পড়িলে চন্দ-স্ধ্য ও নক্ষত্রদের আলো 
কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়,_মেঘগুলাই 
উহাদের আলো আট্কাইয়। দেয়। কিন্তু গাকাশে মেঘ 
নাই, অথচ নক্ষত্রদের আালো হঠাৎ কমিয়া গেল, এই রকমটি 
তোমরা দেখিযাছ কি? বোধ হর দেখ নাহ, কিন্তু অতি 
প্রাচীনকালের জ্োতিম'রাও ইহ] দেখিয়াছিলেন এবং আজ- 
কালকার জ্যোতিষারাও শত শত নক্ষত্রের আলো। এই রকমে 
বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যখন-তখন এরকমে 
নক্ষরদের আলো কমে । কিন্তু তাহা নয়, এক-একট! 
নিদ্দিষ্ট সময় অস্তর আলোর বাড়াকমা হয়। কোনো! 
নক্ষত্রে এই পারবর্তন দেখিবার জন্য সন্তর বশুসর প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবর্তন 
আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বৎসরেই দেখা যায়। 

পারস্থুস্‌ রাশিতে “আল্গল্” নামে একটি মাঝারি 
রকমের উজ্জল তারা আছে; সেটির আলো! প্রায় তিন দিন 
অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে । তখন তাহাকে একেবারে 
মিট মিট করিতে দেখা যায়। অস্কুত নয় কি? আরব দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই পরিবর্তন দেখিয়া নক্ষত্রটিকে “দেত্য 
তারা” বলিতেন। অধশ্য তারা আলে! পরিবর্তনের কারণ 
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জানিতেন না, দেখিয়! শুনিয়া অবাক হইয়া থাকিতেন। সিটস্‌ 
(০৪05 ) নক্ষপ্রমগ্ডুলের একটা তারার নাম “মাইবা”। তোমর। 
নক্ষত্রের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্রকে 
অনায়াসে বাহির করিতে পারিবে। এটি আরো মজার 
নক্ষত্র । সাধারণতঃ ইহাকে খুব উজ্জরঙ্গ দেখা যায়, কিন্তু 
দশ মাস অন্তর ইহার আলো এমন কমিয়া যায় যে, তখন 
তাহ।কে খালি চোখে দেখাই যায় না,দেখিতে গেলে চোখে 
দূরবীণ লাগাইতে হয়। মজার ব্যাপার নয় কি? 

আজকালকার জ্যোতিষীর নক্ষত্রদের এই রকম আলো! 
কম।-বাড়া দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার কারণও 
আবিক্দধার করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিলে তোমরা 
অবাক্‌ হইয়া যাইবে। 

আমরা পূর্বেধে বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জ্বল 
জাবন্ত নক্ষত্র দেখা যায়, তার চেয়ে অনুজ্জল মরা নক্ষত্রই 
আকাশে বেশি আছে। জদ্ম-মৃতাকে কেহই এড়াইতে পারে 
না। আজ যে স্ধ্য এত তাপআলো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ্য 
বৎসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, কারণ তখন তাহার 
তাপ ও আলোর ভাণ্ডার একেবারে খালি হইয়া পড়িবে 
সখ্য নিভিয়! যাইবে। আমাদের চাদ ও বুধগ্রহ এই রকমেই 
নিভিয়া মরিয়া গিয়াছে । তাহাদের গায়ে একইও তাপ নাই 
এবং নিজেদের আলে। দিবার ক্ষমতাও নাই। পখিবী, 
মঙ্গল ও শুক্রেরও সেই দশা উপস্থিত হইতেছে। 


নক্ষতরদের আলো বাড়ে কমে কেন? ২৭১ 


তাহা! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশট! যেন 
গ্রাহ-নক্ষত্রদের শ্মশান-ক্ষেত্র । জীব-জগ্ত গাছ-পালা মরিলে 
পচিয়া নষ্ট হয়, লোকে পুড়াইয়া ফেলে বা মাটিতে পু'তিয়। 
রাখে। কাজেই তাহাদের মৃতদেহের একটু চিহ্নও পৃথিবীর 
উপরে থাকে না। কিন্তু অনা্দ কাল হইতে যে হাজার 
হাজার নক্ষত্র নিভিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মরিতেছে, তাহারা ত 
এ রকমে নষ্ট হইতেছে না) মরিয়া গেলেও তাহাদের 
শুকনো হাড়গোড়া-সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহগ্চল।৷ আকাশের 
অন্ধকারের মধ্যে যেখানে সেখানে ছড়াইয়! থাকিতেছে। 
জীবন্ত নক্ষত্রদের সংখ্যা কর! যায়, না হয় সংখ্যার একটা আন্দাজ 
কর! চলে। কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখাই হয় না, অনন্তকাল 
ধরিয়া তাহারা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

যাহ! হউক আমরা নক্ষত্রদের যে আলোর বাড়া-কমার 
কথা বলিলাম, তাহা এই মরা নক্ষত্রদেরই কাজ। 
জ্যোতিষীরা বলেন, যেসব নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে 
তাহাদের সকলেই যমক-তারা ; কিন্তু ইহাদের ঢুটাই জীবস্ত 
নক্ষত্র নয়,-একটা মরা এবং আর একটা জীবন্ত । মরা 
নক্ষত্রেদের আলো থাকে ন1) থাকে কেবল জীবন্ত নক্ষত্রদেরই | 
কাজেই যখন কালো মরা মক্ত্রটি ঘুরিতে ঘ্বুরিতে উজ্জল 
জীবন্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন ন্বর্্য-গ্রহণের মত 
নক্ষত্রেও একটা ছোট-খাটে। গ্রহণ হইয়া পড়ে । কালো 
নক্ষত্র যদি উজ্ভ্রল নক্ষত্রের সবটাই ঢাকিয়া ফেলে, তাহ 
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হইলে সর্কগ্রাস গ্রহণ হয়, এখন আলো একেবারেই দেখা 
যায় না; যদি অদ্ধেক বা সিকি পরিমাণে ঢাঁকিয়া ফেলে, 
তাহা হইলে আলোও অদ্েক বা সিকি কমিয়া আসে। 
জেযাতিবীরা বলেন, জীবস্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম 
ঢাকাঢাকি ও লুকোচুরি খেলাতেই তাহাদের আলোর বাড়া 
কম! দেখা যায়। 


নক্ষত্রদের জন্ম 


আন্ত্রান্ল কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনে! 
বলা হয় নাই! জন্ম ও মৃত্যু বড় মজার ব্যাপার; ইহার! 
ঠিক তালে তালে পা ফেলিয়া পাশাপাশি না চলিলে সংসার 
টিকিয়া থাকে না। 

বোধ হয় আমার কথাটি নুঝিলে না। এই বাংল। 
দেশে যে দশ কোটি আন্দাজ লোক আছে, মনে কর আজ 
হইতে তাহাদের মৃত্যু রহিত হইয়! গেল, কিন্তু জম্ম যেমন 
চলিতেছে ঠিক সেই রকমেই চলিতে লাগিল। বেশি দিন 
নয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশের অবস্থাট। কি হইবে ভাবিয়। 
দেখ দেখি। তখন নিশ্চয়ই বাংলার মাটিতে পা রাখিবার 
জায়গাটুকুও থাকিবে না, মানুষে মানুষে সমস্ত দেশট! 
ভরিয়া যাইবে । আবার মনে কর, যেন ভগবানের আজ্ঞায় 
বাংলাদেশের লোকেরা ম্যালেরিয়া, কলেরা) হাম, বসস্তে 
যেমন মরিতেছে ঠিক সেই রকমই মরিতে লাগিল, কিন্তু কেহ 
জন্মিল না। তাহ! হইলে দেশের অবস্থা কি দীড়াইবে 
ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ যা বা সম্তর বসর পরে নিশ্চয়ই 
দেখিবে, বাংল। দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে,__মানুষের নাম- 
গন্ধও নাই । 

তাহ! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, জম্ম মৃত্যু তালে তালে 


পা ফেলিয়া না চলিলে সংসার থাকে না । আমাদের বাংলার 
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মানুষ লইয়া যে কথা বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া 
ঠিক সেই কথাই বল চলে। নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ 
পাইয়া যদি কেবল মৃত্যুই থাকিত, তাহ? হইলে এতদিনে এক 
একটি করিয়া সব তারা নিভিয়া গিয়া আকাশটাকে অন্ধকার 
করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন মানিয়া 
লইতে হয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মত নক্ষত্রদেরও জম্মমৃত্যু 
তালে তালে এক সঙ্গে চলে। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, দূরবীণ খাটাইয়া বুঝি এখনি 
তোমাদিগকে নক্ষত্রদের জন্ম-মৃত্যু দেখাইব। কিন্তু তাহ! 
পারিব না। মানুষ বাচে কত বৎসর জান ত,-_সম্তর আশী 
নববই না হয় একশত বৎসর পর্যস্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি 
পোকা আছে, যাহার! ছুস্ঘন্টা তিন ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। এই 
অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা জনম্মিয়া বড হয়, বুড়ো হয় 
এবং মরিয়া যায়। এখন যদি এই রকম একটি পোকার দল 
একট পাড়া গায়ে গিয়া কোমর বাঁধিয়া বলে, মানুষ কি 
রকমে জন্মে ওকি রকমে মরে দেখিতে হইবে, তাহ হইলে 
তাহারা কি সত্যই মানুষের জন্মমৃত্যু দেখিতে পায়? পাড়া 
গায়ে রোজ মানুষের জন্মমৃত্যু হয় না; কাজেই আশক্ষালন 
করিয়া বসিতে বসিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার দলের 
ভবলীলা! সংবরণ করিতে হয় :_জন্বম্বতা দেখিবে কে! 
নক্ষত্রদের তুলনায় মানুষের পরমায়ু ঠিক পোকার দলের 
পরমায়ুরই সমান। নন্গত্ররা বীচে লক্ষ লক্ষ বৎসর, মানুষ 
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বাচে এক শত বংসর। কাজেই আমরা যদি এই এক শত 
বংসরের পরমায় হাতে করিয়া এখনি দূরবীণ থটাইয়। 
নক্ষত্রদের জন্মযৃত্যু দেখিতে যাই, তাহা হইলে একটা হাসির 
ব্যাপার হয় নাকি? 

অল্লায়ু পোকাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু 
তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা যে সত্যই পোকার মত নয়, একথা 
বোধ হয় হোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষের 
খুব উচ্চ বুদ্ধি ওজ্ভান আছে। তা ছাড়া বর্তমানকে দেখিয়া 
অতীত কালের কথ বেশ আন্দাজ করিতে পারে এবং 
ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও সব দিক্‌ দেখিয়া শুনিয়া ঠিক 
জানিতে পারে। জ্যোতিষীর বর্তমানের নানা ঘটন! দেখিয়!] 
এই রকমেই নক্ষত্রদের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। 

আকাশের কোনো এক জায়গায় হঠাৎ একটা নৃতন 
নক্ষত্র দেখা দিল এবং তাহ শুক্র বা বৃহস্পতির মত উজ্জল 
হইয়া জ্বলিরা ছু'চার মাস পরে নিভিয়া গেল, এ-রকম 
ঘটনার কথা বোধ হয় তোমর! শুন নাই। আমরা শ্রনিয়াছ্ি, 
কিন্ত দেখি নাই। জ্যোতিষীর! কিন্তু গত এক শত বৎসরে 
এই রকম সাত আটটি নক্ষত্র জলিতে দেখিয়াছেন। 

এই নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু বড় আশ্চর্য ব্যাপার। ডাক্তার 
এন্ডারসান্‌ ইংলগ্ডের একজন বড জো]তিষী। ইংরাজি 
১৯০১ সালে তিনি এই রকম একটি নূতন নক্ষত্রকে বাহির 
করিয়াছিলেন । কোথায় কিছু নাই, রাত্রি আড়াইটার সময় 
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উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহ! জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। 
প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু চতুর্থ দিনে 
সেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশ হাজার গুণ উজ্জল হইয়াছিল । 
ভাবিয়া দেখ আকাশের 'এ জায়গায় কি ভয়ানক আগুনই 
জ্বলিয়াছিল ! কিন্তু মাঞ্চন বেশি দিনথাকে নাই। জন্মের 
ঠিক পীচ ছয় দিন পরে নক্ষত্রটির আলো কমিতে আরম্ত 
করিয়াছিল এবং আট দিনে সেটি একেবারেই নিভিয়া গিয়া. 
ছিল। ১৯০১ সালের পরে আরো গোটা ছুই নক্ষত্রের 
এই রকম জ্বলা ও নিভা দেখা গিয়াছে। 

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৭৮৫ সালে যে ছুটি নৃতন 
নক্ষত্রকে দেখা গিয়াছিল, সেগুলির কথা আরো আশ্চধ্য। 
এই নক্ষত্রগ্তলি হঠাৎ নিভিয়া যায় নাই, প্রায় একমাস ধরিয়৷ 
তাহাদিগকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। আজও তাহার 
আকাশে জ্বলিতেছে। কিন্তু সাধারণ নক্ষত্রদের মত ইহাদিগকে 
খালি চোখে দেখা যায় না। দৃরবীণ দিয়া দেখিলে বোধ 
হয় যেন, এক-একট। প্রকাণ্ড বাম্পরাশি আকাশে জ্বলিতেছে। 

তাহ! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নূতন নক্ষত্র 
জন্মিয়া মরে না; কেহ কেহ বাচিযাও থাকে। 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, আকাশের এক কোণে 
একটি আলোর বিন্দু দেখা গেল, হয় ত মাসখানেক 
থাকয়] নিভিয়া গেল। তাহা লইয়া এত হাঙ্গামা কেন। 
কিস্তু চোখে একটুখানি দেখাইলেও ইহ! কখনই সামান্য আগুন 
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নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড আকাশের কোটি কোটি মাইল 
জুড়িয়া চলে। কাজেই জ্োতিবীরা ঘটনাগুলিকে উড়াইয়। 
দিতে পারেন নাই। কেন আকাশের খালি জায়গায় হঠাৎ 
এই রকম আলো জ্বলে, তাহারা বৎসরের পর বৎসর 
আলোচনা করিয়৷ তবে জানিতে পারিয়াছেন। 

যাহ! হউক, এসন্বন্ধে জোতিষীরা যাহা বলেন, তাহা 
বড়ই আশ্চর্যজনক । উক্কাপিণ্ডেরা বাতাসের ভিতর দিয়! 
জোরে নামিবার সময়ে বাতাসের ঘস। পাইয়! জ্বলিয়া উঠে, 
একথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ £ পাথরে পাথরে ঠোকা- 
ঠৃকি লাগিলে আগুনের ফুল্কি বাহির হয়, ভাহা হয়ত 
স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। জ্যোতিষীর! বলেন, নূতন নক্ষত্রের 
তাপ ও 'আালে। সকলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিসের ঠোকাঠকি 
হইতে উৎপন্ন হয়। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মহাকাশে আবার এরকম 
ঠোকাঠুকি হইবে কিরকমে। কিন্তু আকাশে বড় জিনিসের 
অভাব নাই। যে-সব আলোহীন লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা নক্ষত্র 
মরিয়া গিয়া ভূতের মত আকাশের অন্ধকারে বেড়াইতেছে, 
তাহাদের কথা মনে কর। তাহাদের সব গিয়াছে, কেবল 
গতিটুকুই আছে। কাজেই ভয়ানক বেগে ইহারা যখন 
পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন কি কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ 
দেখি। ছৃ'থানা রেলের গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হইলে কি হয়, 
তোমর! শুন নাই কি? তখন একখানা গাড়াও আস্ত থাকে 
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না। যখন দুণ্টা বড বড় মরা নক্ষত্র ছ'দিক হইতে ছুটিয়া 
আসিয়া! পরস্পরকে ধাক্কা দেয় তখন তাহাদেরও এ রকম 
দশ! হয়। ছু'টাই চুরমার হইয়া ভাভিয়া যায়। কেবল 
ইহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভযানক আগুন জ্বলে এবং আগুনে 
তাহাদের দেহের মাটি-পাথর ধাতু সকলি জুলিয়া পুড়িয়া 





ধাক্কার পূর্বে 
বাম্প হইয়া পড়ে। এই জ্বলন্ত বাম্পরাশিকেই আমরা দূর 
হইতে নৃতন নক্ষত্রের আকারে দেখি। 





ধাক্কার সময়ে 
মরা নক্ষত্রের কি রকমে ধাকা পাইয়া জ্বলিয়া উঠে 
এখানে তাহার ছুইখানি ছবি দিলাম । ছবি দেখিলেই বুঝিবে, 
মরা নক্ষত্রেরা যখন পরস্পরকে একটুখানি ছু'ইয়া ধাকা দেয়, 
তখন তাহাদের সমস্ত দেহ ভাঙিয়া যায় না। কেবল যেটুকুতে 


নক্ষত্রদের জন্ম ২৭৯ 


ধাকা লাগে তাহাই জ্বলে ও পৌঁড়ে। কাজেই এ-রকম 
ঠোকাঠৃকির আঞ্চন বেশি দিন থাকে না, অল্পদিনের মধ্যে 





ধাক্কার পরে 


ঠাগ1 হইথ1 নিভিয়। যায়। কিন্তু যখন একটা নক্ষত্র এক- 
বারে আর একটার গায়ে পড়িয়া ধাকা দেয়, তখন কাহারো 
রক্ষা থাকে না। নিমেষের মধ্যে ছু”্টাই সম্পূর্ণ ভাঙিয়া 
চুরিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আগুন কয়েক দিনের মধ্যে 
কমিয়া যাঁয় বটে, কিন্তু একবারে নিভে না। রাবণের চিতার 
মত তাহা দাউ দাউ করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জ্বলিতে 
থাকে। 

জ্যোতিষীর! স্বচক্ষে এপধ্যস্ত যেসকল নূতন নক্ষত্রের জন্ম 
দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল ছুটারই দেহ জ্বলিতে 
দেখা যাইতেছে । একথা! তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি । 
কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, এই মহাকাশে নক্ষত্রদের 
কেবল ছুট? চিতাই আছে । এই রকম আগুন আকাশের 
যেখানে-সেখানে দেখা যায়! যখন পৃথিবী ও চন্দ্রন্ষ্যের 
জন্ম হয় নাই, এই রকম প্রাচীন কালেও নক্ষত্রদের 
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ঠোকাঠুকি হইয়াছে এবং তখন যে-সব আগুন জলিয়াছে 
তাহ! নিভিয়া যায় নাই। আকাশের প্রায় পাচ হাজার জারগায় 
এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । জ্যোতিষীর 
এগুলিকে নীহারিকা (৩১০1৪) বলেন। নামটি যতই মিষ্টি 
হউক না কেন, এগুলি যে সত্যই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের 
চিতার আগুন, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। 


নীহারিকা! 


০শ্ঞাঞমহ্লী বোধ হয় নীহারিকা দেখ নাই । ইহা আকাশের 
এক অদ্ভুত জিনিস। দুরবীণ ছাড়া এগুলিকে প্রায়ই দেখা 
যায় নাঃ হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন দূরবীণের ভিতরে 
একখানি সাদা উজ্ভ্রল মেঘ দেখা যাইতেছে । কিন্তু এগুলি 
যে মেঘ নয় বা দূরের নক্ষত্রদের লেপা আলো নয়, তাহ। 
বেশ বুঝ! যায়। বহু দূরে কোটি কোটি মাইল জায়গা 
জুড়িয়া যে বাম্পরাশি জ্বলিতেছে, তাহাকেই আমরা উজ্জ্বল 
মেঘের মত দেখিতে পাই। তরল বা বাম্পীয় জিনিসের 
কোনে নিন্দিত আকার থাকে না। নীহারিকার সর্ববাঙ্গে 
ফেবল বাম্প বা খুব ছোট ছোট জড়কণাই থাকে, এজন 
তাহাদের সকলকে একই নির্দিষ্ট আকারে দেখ! যায় না। 
কোনটার আকার লম্বা কোনটি আংটির মত গোল, 
কোনটি ইস্ক্রুপের পেঁচের মত। কিন্তু এই সব আকার 
দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নীহারিকাদের দেহের বাম্পরাশি 
স্থির হইয়া নাই। ঝড়ের বাতাস যেমন ছুটাছুটি করে, 
ইহাদের দেহের বাম্পরাশি ও জডপিগু যেন সেই রকমেই 
ছুটাছুটি করিতেছে ও ঘুরপাক খাইতেছে। 


২৮৭ 





এন্ড্রোমিডা মণ্ডলের শীহারিক!। 


নীহারিকা ২৮৩ 


এখানে আমর ছু'টি নীহারিকার ছবি দিলাম | প্রথমটি 
এন্ড্রোমিভা রাশির নীহারিকা । আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে, 
যেন ইহার দেহের বাম্পরাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার 
পথে পাক খাইতেছে। ইহা আকাশের যে পরিমাণ জায়গা! 
জুড়িয়া আছে, তাহাতে আমাদের স্ধ্যের রাজের মত 
অন্ততঃ দু'হাজার রাজ্য অনায়াসে থাকিতে পারে ! 





কালপুরুষের নীহারিকা 
দ্বিতীয় ছবিটি “কালপুকষের” (07192) নীহারিকার 


২৮৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


আকৃতি । কালপুরুষের কোমরের নীচে যে কয়েকটি নক্ষত্র 
আছে তাহাদেরি মধ্যে এই নাহারিকাটিকে দেখা যায়। ইহাও 
আকাশের এক প্রকাণ্ড স্বান জুড়িয়া জ্বলিতেছে। 


ভাবিয়া দেখ, আকাশের এক একটা জায়গায় নীহারিকা- 
গুলি কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডই করিতেছে ! 





কুত্তিকা-মগুলের নীহারিকা । 


আকাশে আগুনের অভাব নই, হৃষ্যে গ্রহ-উপগ্রহে 
ধুমকেতৃতে উক্কাপিণ্ডে এবং নক্ষত্র নক্ষত্রে যে কত আগুন 


নীহারিকা! ২৮৫ 


জ্বলিতেছে, তাহা কল্পনাই কর! যায় না। কাজেই নাহারিকায় 
আগুন আছে বলিয়া জ্যোতিষারা আশ্চর্যা হন্‌ না, ইহারা 
তাপ ত্যাগ করিয়া জমাট বাধিলে যে এক একটি নক্ত্রের 
স্থষ্টি হয়, তাহা জানিয়াই তাহারা অবাক হন। 

তোমরা কোনো কারখানা-ঘর দেখিয়াছ কি? 
কুমোরের কারখানায় কুমোরেরা মাটি ছানিয়া কত রকমের 
হাড়ি কলসী ও পুতুল প্রস্তুত করে। কাঠের কারখানায় 
ছতার মিস্ত্রির কাঠ দিয়া কত জিনিস নিম্নাণ করে। 
জ্যোতিষারা বলেন, নীহারিকাগ্চলি বিধাতার এক-একটা 
কারখানা-ঘর। যে-সব জিনিসে সুধ্য ও মহান্থধ্যদের গড়া 
যাইতে পারে, তাহা নাহারিকাগুলিতে মঞ্জুত থাকে । তার 
পরে যখন ঠাণ্ডা হইয়া! জমাট বাধিতে আরম্ত করে, তখন সেই 
গুলিই এক-একটি ন্্ধ্য ব1 নক্ষত্রের স্যছি করিতে থাকে । 

বুটির জল মাটিতে পড়িলে তাহার অধিকাংশই নদী 
সমুদ্রে জম হইয়া ক্রমে বাম্প হয় এবং সেই বাম্পই মেঘ 
হইয়া আবার বৃষির আকারে মাটিতে পড়ে। বৃষ্টি হইতে 
মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার বুছি, হ্হ্রির প্রথম হইতে 
চলিতেছে । জীবন্ত গাছ-পাল। মরিয়া মাটিতে মিশিয়া যায় 
এবং সেই মাটি হইতে খাগ্ভ সংগ্রহ করিয়া নূতন জীবজ্ত 
গাছপালা ঝাচে। প্রকৃতির সব কাজেই এক রকম পুরাতন 
হইতে নুহনের স্যষ্টি দেখা যায়। গ্রহনক্ষত্র-ত্যাদের জঙ্ম- 
মৃত্যুতে সেই নিয়মই চলে। যখন আকাশের মহাস্ুপ্যগুলি 


৮৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


তাপ ও আলো বায় করিয়া মরিয়া যায়, তখন আমরা ভাবি, 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। 
কিন্তু তাহা হয় না,__মরা নক্ষত্রেরাই পরস্পরকে ধাক্কাধুক্ি 
দিয়া আবার জ্বলিয়া উঠে এবং এক-একটি নৃতন নক্ষত্রের 
জম্ম দেয়। ভাবিয়া দেখ বিধাতার কৌশল কি স্থুন্দর ! 
যাহ পুরাতন এবং সংসারের সকল কাজের অযোগ্য তাহ!ই 
মৃত্যুর ভিতর দিয় নৃত্তনকে জন্ম দেয় এবং তাহাতেই আমাদের 
এই অপুবব স্থষ্টিখানি টি'কিয়া থাকে | ইহা আশ্চধ্য নয় কি? 


সূর্য্য-জগতের উৎপত্তি 


স্রুল্ঘ্য ও আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের যে, একই রকমের 
জ্যোতিক্ষ, তাহা আগে অনেকবার তোমাদিগকে বলিয়াছি। 
সুর্য আমাদের কাছের জিনিস, তাই ইহার এত বড় আকার, 
এত তাপ ও আলো। নক্ষত্রের দূরে আছে, তাই তাহাদের 
তাপ বুঝ! যায় না এবং আলে! এত অল্প হয়। 

তাহা হইলে তোমরা! বুঝিতে পারিতেছঃ নক্ষত্রেরা যেমন 
এক-একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে, সূর্য ও তাহ!র 
উপগ্রহের! ঠিক সেই প্রকার এক-একটা নীহারিকা হইতে 
জন্মিয়াছে। তাহা! হইলে দেখ,_-যষে পৃথিবীতে আমর! এখন 
বাস করিতেছি, তাহার মাটি-পাথর এমন কি তোমার আমার 
দেহের অণুপরমাণু একদিন প্রকাগ্ শীহারিকার আকারে 
আকাশে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঘুরপাক খাইত। কত দিন এই 
রকম জ্বলা-পোড়া চলিয়াছিল জানি না,_হয়ত কোটি কোটি 
বসর চলিয়াছিল এবং তার পরে ঠাণ্ডা হইয়!, সূর্য, বুধ 
শুক্র, পৃথিবী, চন্দ্র; মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদের 
স্য্টি করিয়াছিল । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিক। 
ঠাণ্ডা হইলে, একটা জিনিসেরই স্থ& করিতে পারে; ম্ৃষ্যের 
চারিদিকে যে ছোট-বড় আটটি গ্রহ এবং যে-সব উপগ্রহ 
আছে, তাহাদের উৎপত্তি কি রকমে হইল? জ্যোতিষীর! 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তর দিতে গিয়া যে-দকল 
কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য । 


২৮৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


স্্ন্য এখন আকাশের ঘে জারগায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়! 
আছে, তাহ! কত বড় আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। 
জ্োতিষারা বলেন, এই প্রকাণ্ড জায়গা! জুড়িয়! স্থির পুর্বে 
একটি সড় নাহারিকা জ্বলিত এবং তাহার বাম্পরাশি ঝড়ের 
বাতাসের মত পাক খাইত। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে 
বাম্পরাশি আকাশের এতটা? জায়গা জুড়িয়া থাকে, তাহা কখনই 
খুব ঘন হইতে পারে না। এ নাহারিকার বাস্প প্রথমে ঘন ছিল 
না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাসের চেয়েও হালা ছিল। 





ভেনোটস্‌ মগুলেগ নীহাগিকা। 
এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম। এটি উত্তর 
আকাশের একটি দক্ষব্রমগ্ডলে ( 09765 ৬০)০১1০০) আছে, 


সূর্য্য-জগতের উৎপত্তি ২৮৯ 
আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে ইহার দেহের বাম্পরাশি কি রকম 


বেগে পাক খাইতেছে। জ্যোতিষীরা অনুমান করেন- 
সুযোর নীহারিকার হাক্কা বাম্পরাশি এই রকমেই জ্বলিয়! 
জ্বলিয়া ঘুরিত। 


কোনো গরম জিনিসকে ঠাণ্ডা করিলে কি হয় তোমরা! 
তাহ! আগে শুনিয়াছ ;_ ঠাণ্ডা করিলে পুব্বের আকার আর 
থাকে না, তাহ! ছোট হইয়া আসে। লক্ষ লক্ষ বংসর তাপ 
ছাড়িয়া সৃধ্যের নীহারিকার অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল, 
সেটি আকারে ছোট হইয়া আগেকার চেয়ে অনেক জোরে 
বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 

তোমর! হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, আকারে ছোট হইল 
বলিয়া আগের চেয়ে কেন জোরে ঘুগ্রিবেই তোমাদের এই 
প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারিব না । তোমরা বড় হইয়া 
যখন অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষিতে পারিবে, তখন এই 
প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিবে । 
, মনে কর, তোমরা একটু শক্ত কাদ! দিয়া যেন একটি 
ভাট? বা বল্‌ প্রস্তুত করিলে এবং ভিতরে একট1 কাঠি চালাইয়া 
ভশটাকে জোরে ঘ্বুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম 
ভাটার আকৃতি কিরকম হইবে একবার মনে ভাবিয়া দেখ 
দেখি। সুরপাক খাইয়া সেটি কখনই আগেকার মত 
গোলাকার থাকিবে না, জিনিসটার উপর ও নীচের দিক্‌ 


চেপ্টা হইয়া যাইবে। জ্যোতিষীর বলেন, সৃূর্য্যের 
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২৯৩ গাহ-লক্ষত্র 


নীহারিকা! খুব জোরে ঘ্ুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ঠিক এ 
দশাই হইয়াছিল; উহার উপর ও নীচের দিক্‌ চেপটা! 
হইয়াছিল এবং শেষে চেপটার পরিমাণ এতই বাড়িয়া 
গিয়াছিল যে, সমস্ত নীহারিকার খানিকট। অংশ গাড়ীর 
চাকার মত আকৃতি লইয়া খসিয়। পড়িয়াছিল। 

তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, সুধ্যের নীহারিকা হইতে 
চাকার মত একটা অংশ একবারই খসিয়াছিল। কিন্তু 
জ্যোতিবারা তাহা বলেন না। পুক্রিণীর জলে টিল ফেলিলে; 
টিলের' জায়গা হইতে কি রকম বারবার গোলাকার ঢেউ উৎপন্ন 
হয়, তোমর] কি তাহ] দেখ নাই? মুল নীহারিকা হইতে 
এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ খসিয়। পড়িয়াছিল 
এবং সেই সব চাকার বাম্প ক্রমে ক্রমে জমাট বাঁধিয়! 
নেপ, চুন ইউরেনস্‌ শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি গ্রহের 
সি করিয়াছিল। এই রকমে গ্রহদের স্্থি হইলে মূল 
নীহারিকার যে অংশ মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন তাহাই 
সুর্যের আরুতি লইয়া গ্রহদের মাঝে দাড়াইয়া আছে। 
গ্রহেরা আসল নীহ[রিকার যে-সকল অংশ পাইয়াছিল, তাহ। 
অতি অল্প, তাই বুধ শুক্র পুথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহের! 
তাপ ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইতে পারিয়াছে £ বৃহস্পতি, 
শনি” ইউরেনস্‌, নেপচুনের দেহ বড় হইলেও তাহারাও 
প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সুধ্যের ভাগে 
আসল নাহারিকার যে অংশ পড়িয়াছিল, তাহা গ্রস্থদের 


স্বর্য-জগতের উৎপত্তি 


ক্ষ 


ক? 


৮ পাশাপদশী 
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৯২ গ্রহ-নক্ষত্র 


ভাগের মত অল্প ছিল না, তাই স্থৃর্য্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে 
পারে নাই । 

কোনো অখণ্ড নীহারিক। হইতে সূর্য ও গ্রহদের, স্থির 
যে কথা বলিলাম; তোমরা তাহ! বুঝিতে পারিলে কি না! জানি 
না। এখানে যে ছ'্খানি ছবি দিলাম তাহ! দেখিলে কতকট! 
বুঝিবে বলিয়া মনে করিতে।ছ ; 

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিকা হইতে 
এক একটা চাকার মত অংশ খসিয়াছিল ২৯১ পৃষ্ঠার ছবিটি 
হইতে তোমরা তাহ! বুঝিবে । 

ছবি মাঝখানে সূর্যকে দেখিতে পাইবে। ইহ] ঘ্বুরপাক্‌ 
খাইতে খাইতে প্রায় গোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহারিক! হইতে 
সকলের আগে যে চাকাটি বাহির হইয়া ছিল, তাহার বাম্প প্রায় 
সম্পূর্ণ জমাট বাঁধিয়া একটি গ্রহের স্থষ্টি করিয়াছে। ইহা 
নেপচুন্। তার পরে যে চাকাটি আছে, তাহার সকল অংশ 
এখনে! জমাট হয় নাই,-জমাট বীধা সুরু হইয়াছে মাত্র। 
ইহা! ইউরেনস্। এই সব ছাড়া সধ্যের গায়েলাগা আরো 
কতকগুলি চাক? ছবিতে দেখিবে,_এগুলি শনি বৃহস্পতি মঙ্গল 
ইত্যাদির চাকা ; জমাট বাধিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের 
বাম্পরাশি এখনে ছড়াইয়া আছে। | 

দ্বিতীয় ছবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে সুধ্য-জগতের 
স্থির কথা তোমরা ভালে! করিয়া বুঝিবে। বইয়ের পাতার 
ক্ষুদ্ধ জায়গাটুকু আকাশের দু'হাত দশ হাত জায়গা নয়, ইহার 


্র্যা-জগতের উৎপত্তি ২৯৩ 





নীহারিকারাশি হইতে সূর্য্য পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম 


২৯৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


প্রসার কোটি কোটি মাইল। স্যষ্টির আগে সেখানে জ্বলস্ত 
নীহারিকার বাষ্প ছুটাছুটি করিত ;-_-ছবিটিকে ভাল করিয়। 
দেখিলে তাহ। বুৰিতে পারিবে । এই আগুনের ঝড়ের মধা 
দিয়াই যে, আমাদের এমন স্থন্দর পুথিবীখানি জন্মিয়াছিল, 
একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিন্ত জ্যোতিষীর! 
ইহাই শত শত বৎসর দেখিয়! শুনিয়। চিত্ত করিয় স্থির 
করিয়াছেন; কাজেই তাহাতে আর অবিশ্বাস করা যায় না । 

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের জন্ম হইয়। গিয়াছে, 
তাহারা এখন নীহারিকার ঘুণিপাক্‌ হইতে যেন দূরে পড়িয়া 
আছে। শনি ও বৃহস্পতিও প্রোয় তাহাদের নিজের মুন্তি 
পাইয়াছে। কিন্তু মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বুধ এখনে নীহারিকার 
ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে ! 

একটি অবয়বহীন জ্বলস্ত নীহারিকা হইতে এই রকম ন্্ধ্য 
ও গ্রহদের উৎপত্তি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? 


নক্ষত্র-চেনা 


আআসক্াত্স্ণ চোখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখ। যায়, 
জ্যোতিষীর তাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন। শুধু তাহা 
নয়, প্রত্যেকেরই এক-একট1 নাম নিয়া তাহা কেতাবে ও 
নক্ষত্রদের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন। 

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, গোটা পঁচিশ নাম আমাদের 
মনে, রাখা যখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষব্রদের নাম মনে 
রাখিবার জন্য বুঝি জ্যোতিষীর রাত্রি জাগিয়া নাম মুখস্থ 
করেন। কিন্তু তাহ। করিতে হয় না। 

পৃথিবীতে কত গ্রাম ও নগর মাছে ভাবিয়া দেখ দেখি। 
গ্রামের কথা ছাড়িয়া তোমর! যদি বড় বড় সহরগুলির একটা 
হিসাব কর, তাহা হইলে সহরের সংখ) ছয় হাজারের বেশি 
হয় নাকি! কিন্তু ইহাদের নাম আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা 
করি না। আমরা পৃথিবীকে কখনই একটিমাত্র দেশ বলয়! 
মনে করি ন' সমস্ত স্থলভাগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করি 
এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। তার পর 
কেতাবে ও ম্যাপে তাহাদের নাম লিখি। এই সব নাম 
আমাদের প্রায়ই মনে থাকে । মনে না থাকিলে মাপ দেখিয়া 
বই খুলিয়৷ কোথায় কোন্‌ সহর আছে ঠিক করি। 

নক্ষত্র চিনিবার জন্য জ্যোতিষীর! ঠিক এ রকমই করেন । 
তাহারা সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করেন এৰ 
এক-একট। ভাগকে এক-একটা নক্ষব্রমণ্ডল বা রাশি বলেন। 


২৯৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


তার পরে প্রত্যেক ভাগের কোথায় কোন্‌ নক্ষত্রটি আছে, 
আকাশের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রদের 
এক একট! নামও দেন। কেহ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাহার! 
আকাশে সেই নক্ষত্র-মগণ্ডলগুলিকে দেখান এবং তাহাদের 
মধ্যে যে সব-নক্ষত্র আছে তাহাদের নাম শিখাইয়া দেন । 

পৃথিবীকে কি রকমে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে 
তাহ। পড়িয়াছ। এক এক রাজা যে জায়গাটুকৃতে রাজত্ব 
করেন, সেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক-একট। দেশ বল। 
হয়। যেমন ইংরাজ এ অঞ্চলে যেটুকুতে রাজ্জত্ব করেন, 
তাহা ভারতবর্ষ; কাবুলের আমির যে অংশের রাজ। তাহা 
আফগানিস্থান , মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তাহা জাপান । 
কিন্ত আকাশে ত আর এরকম রাজ, নাই এবং রাজ্যও 
নাই; কাজেই জ্যোতিষীরা আর এক রকমে আকাশকে 
ভাগ করিয়াছেন। 

নক্ষত্রগুলকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া 
দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, এক জায়গায় কতকগুলি 
নক্ষত্র মিলিয়! যেন একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে । 
আর এক জায়গায় হয় ত দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া 
যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চার কোণ। জিনিস হইয়! 
দাড়াইয়াছে। শরৎকালে যখন সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়। 
বেড়ায়, তখন মেঘের কত রকম আকৃতি কল্পনা করা যায় দেখ' 
নাই কি? একট! মেঘকে হয় ত ঠিক হাতীর মত দেখা গেল, 


নক্ষত্র-চেনা ২৯৭ 


কিছুক্ষণ পরে তাহা! একটা গোরু বা বুড়ো! মানুষের মত 
দাড়াইল। এ-রকম মেঘের খেলা অনেক সময়েই দেখ! যায় | 
জ্যোতিষীরা আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া এ রকমই এক- 
একটা অদ্ভুত আকৃতির কল্পন। করিয়া থাকেন! 


তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশে রাজা ব৷ রাজ্য না 
থাকিলেও, তাহার জায়গায় জায়গায় নক্ষত্রের মিলিয়া যে-সব 
আকৃতির স্ষ্ি করিয়াছে তাহ! আছে। জ্যোতিষীর এই-সৰ 
আকৃতিকে মনে রাখিয়া আকাশকে নান। অংশে ভাগ করেন 
এবং কতকগুলি নক্ষত্র একত্র হইয়া আকাশের যেখানে একটা। 
ভেড়ার মত চেহার। পাইয়াছে, তাহাফে মেষরাশি বলেন? 
যেখানে ধাড়ের মত চেহারা! পাইয়াছে, তাহাকে বৃষরাশি 
বলেন এবং যেখানে বিছার মত আকৃতি করিয়াছে তাহাকে 
বৃশ্চিকরাশি বলেন। এই রকম রাশিতে এবং নক্ষত্র-মগ্ডলে 
সমস্ত আকাশ ভাগ করা রহিয়াছে । কেবল ইহাই নহে, 
কোন্‌ কোন্‌ তারায় মিলিয়া আকাশের কোন্‌ অংশে মেষ, 
বুষ, বিছ। প্রভৃতির মত হইয়া আছে, জ্যোতিষীর তাহাও 
ম্যাপে আকিয়া রাখেন। যাহারা নক্ষত্র চিনিতে চায়, 
তাহাদিগকে সেই ম্যাপ দেখাইয়া আকাশের কোথায় মেষরাশি, 
কোথায় বুষরাশি আছে, জ্যোতিষীর তাহা দেখাইয়া দেন। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে নক্ষত্র চেনা খুব শক্ত নয়। 
মনে কর, কেহ জিজ্জঞাসা করিল, জাপানের টোকিয়ো সহর 
কোথায়? যাহার ভূগোল জানা আছে, সে কানাডা 
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বেল্জিয়ম্‌ ইংলগু ব! চীন দেশে খোজ না করিয়া, প্রথমেই 
জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো সহরকে 
আঙ্গুল দি! দেখায়। সেই রকম যদি কেহ জিজ্ঞাণা করে 
বুষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,_তাহা হইলে যাহার 
নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনোদিকে না তাকাইয়। আকাশের 
যেখানে বৃষ রাশি আছে, তাহার খোজ করে এবং তার পরে 
সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরিয়া ফেলে । . 

পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাজেই রাজ্যের 
খাও বেশি নয়। কিন্তু জ্যোতিষীরা আকাশকে যে-সব 
মণ্ডল বা রাশিতে ভাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক। 
ক্যাল্ডিয়ান নামে এক অতি প্রাচীন জাতি নক্ষত্রদের লইয়া 
সর্বপ্রথমে নানা আকৃতির কল্পনা করিতেন। মেষপালন 
ইহাদের কাজ ছিল। তাহার এখনকার লোকদের মত 
লেখাপড়া জানিতেন না৷ এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও 
বুঝিতেন না। বাঘ-ভলনুকের মুখ হইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা 
করিবার জন্য তাহারা খোল মাঠের মধ্যে শুইয়া রাত জাগিয়া 
পাহারা! দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া তাহাদের এক-একটা 
আকুতি কল্পনা করিতেন। এই রকমে তাহার সিংহ ভলুক 
ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজস্তর নামে আকাশকে অনেক ভাগে 
ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিষীরা 
সেই ক্যাল্ডিয়ানদেরই ভাগকে মানিয়া চলিতেছেন। আমরা 
তোমাদিগকে আকাশের সকল নক্ষত্র-মগ্ুলের কথা বলিব না, 
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কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতকে চিনিবার উপায় 


ৰলিয়। দিৰ। 
ভোমরা উত্তর-আকাশের সপূুত্নি নামে নক্ষত্র-মণ্ডলকে 
দেখিয়াছ কি? সাতটি বড় ক 


ক. সপ্তষি খাত ০৫ 
বড় নক্ষত্রকে লইয়া এই রা রিতা 


মণ্ডলটি হইয়াছে। এখানে «২ ১৮ 
সপ্তর্বিমগুলের একটা ছবি খর 
দিলাম । ইহার সাতটি নক্ষত্র র্‌ 
কেনন স্থন্দরভাবে সাজান ২ 
আছে দেখিতেছ । যখন উত্তর- 
আকাশে সন্তধির উদয় হয়, চ্‌ 
তখন নক্ষত্রগুলিকে এ- রখ 
রকমেই সাজানো দেখা যায়। 5 
চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার সপতর্বিংল । 
সময়ে তোমরা এই মণ্ডলকে উত্তর আকাশের খুব উপর দিকে 
দেখিতে পাইবে এবং জোষ্ট-আবাঢ় মাস হইতে তাহাকে 
একটু-একটু করিয়া পশ্চিমে হেলিতে দে।খবে। তার পরে 
ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ এই চারি মাসের সন্ধ্যাকালে 
যদি তোমরা সপ্তুধির খোজ কর, তাহ হইলে তাহাকে 
দেখিহেই পাইবে না। পৌধ মাসে খোজ করিলে সন্ধার 
সময়ে আকাশের উত্তর পূর্ব কোণ হইতে ইহাকে একটু-একটু 
করিয়া উপরে উঠিতে দেখিবে। 
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যে ছবি দেওয়া গেল তাহার সহিত মিলাইয়া তোমরা 
হয় ত সপ্তধিকে চিনিতে পারিবে । যদ্দে চিনিতে না পার, তবে 
ধাহারা একটু-আধটু জ্যোতিষের কথা জানেন, তাদের কাহাকেও 
জিজ্ঞাসা করিয়ো, তিনি সপ্তর্বিমগ্ডলকে চিনাইয়! দিবেন। 

ছুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর আগে আমাদের পূর্বব- 
পুরুষেরা সপ্তধিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার 
সাঠুটি নক্ষত্রের মরীচি, অত্রী, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু 
এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম দিয়াছিলেন। এগুলি আমাদের 
দেশের বড় বড় খধিদের নাম । এই জন্যই এই সাতটি তারা 
আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সপ্তধিমণ্ডল বলা হয়। 

ইংরাজ-জ্যোতিষীরাও সপ্তধষি সাতটি তারার এক-একটি 
নাম রাখিয়াছেন ; কিন্তু সেগুলি দেবত। বা খধিদের নাম 
নয়। তাহারা ইহাকে সপ্তবিমগ্ডল না বলিয়া ভলুক-মগুল 
বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলিয়া একটি ভল্লুকের আকৃতি 
করিয়াছে বলিয়া তাহাদের ননে হইয়াছিল । শেষের ।তনটি 
তারাকে তাহারা ভল্গুকের লেজ বলেন। 

সপ্তধষির একটি তারা বড় মজার। ইহাকে আমাদের 
জ্যোতিষীরা বশিষ্ঠ বলেন। পরিষ্কার রাত্রিতে তোমরা যি 
বশিষ্ঠকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে উহার ঠিক গায়ে 
একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে পাইবে । এটির নাম 
“অরুন্ধতী” । অরুন্ধতী বশিষ্টঠের স্ত্রী। সকলের ভাগ্যে 
কিন্ত এ ছোট নক্ষপ্রটিকে দেখা ঘটে না। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি 
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খুব ভাল তাহারাই অরুন্ধতীকে দেখিতে পায়। তোমরা 
নিশ্চয়ই চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে। 

তোমর] ঞ্ুব-তারার বোধ হয় নাম শুনিয়াছ। সব 
তার! রাত্রিতে সরিতে সরিতে পশ্চিমে অস্ত যায়, কিন্তু প্রুব- 
তারার অস্ত: নাই,_উদয়ও নাই। আজ তাহাকে যেখানে 
দেখিতেছ, এক শত বংসর পরে, হয় ত হাজার বংসর পরেও 
তাহাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাইবে । সপ্তধি দিয় 
এই তারাটি বেশ চেনা যায়। ছবিতে সপ্তষির “ক” ও 
“খ” নামে যে ছুটি তারা দেখিতেছ, তাহারা ঞুৰ নক্ষত্রের 
সহিত সর্বদাই প্রায় এক রেখায় থাকে । 

“ক” ও “খ” কে যোগ করিয়া তোমরা মনে মনে একট! 
রেখা কল্পনা কর এবং তার পরে এই রেখাকে নীচের দিকে 
বাড়াইয়া দাও। এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি 
রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এই 
নক্ষত্রটিই প্রুব-তারা। ইহা! পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে; 
সে দূরত্ব এত বেশি যে তাহার আলো পৃথিবীতে আসিয়া 
পড়িতে পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বৎসর কাটাইয়! দেয় । 

প্রব-তারা আকাশের ঠিক উত্তরে থাকে এবং সপ্তবি- 


মগ্ডুলও উত্তর আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় । যদি গাড়ীতে বা 
নৌকায় যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে তোমাদের কখনও 


পথ ভূল হইয়া যায়ঃ তাহা হইলে এই সব নক্ষত্রদের দেখিয়া 
তোমরা অনায়াসে দিক ঠিক করিতে পারিবে। অল 
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সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্‌ ঠিক কর! 
বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাণ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র 
দেখিয়াই পথ চিনিয়া লন। দিনের বেলায় যখন তারা দেখ! 
যাঁয় না, তখন স্ূর্য্যকে দেখিয়া দিক্‌ ঠিক করিতে হয় । 
উত্তর আকাশে ক্যাসোপিয়া (08551021 ) নামে একট? 
বড মজার মণ্ডল আছে। 


ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে 
সারি বাধিয়। ঠিক ইংরাজি অক্ষর “1৮ বা “৬৬৮ এর মত 
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৮. ০০৩ 
ডু. 
থাকিতে দেখা যায়। এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছৰি 
দিলাম । 


ইহ সপ্তধিমগুলের ঠিক উল্ট। দিকে থাকে। 
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অর্থাৎ ঞ্রুব-তারার এক দিকে সপ্তধি এবং তাহার ঠিক উল্টা 
দিকে ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায় । কাজেই বংসরের যে মাসে 
সপ্তবিকে দেখ! যায় না, তখনি ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায়। 

কাঞ্তিক্‌ অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যার সময়ে উত্তর আকাশের 
বেশ একটু উচু জায়গায় তোমরা ক্যাসোপিয়।কে দেখিতে 
পাইবে। কিন্তু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহাকে একেবারে দেখিবে 
না; তখন সপ্তষিকেই আকাশে দেখিতে পাইবে । ক্যাসোপিয়। 
ঠিক ছারাপথের উপরে আছে ; ছায়াপথ ধধিয়া উত্তর আকাশে 
সন্ধ!ন কবিলে উহার খোজ পাইবে। 

আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন পধাপ্ত আমাদের দেশের আকাশ 
বেশ পরিফার থাকে । কান্তিক-আগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে 
তোমর! ঠিক মাথার উপরকার নক্ষত্রগ্ুলির দিকে একবার চাহিয়া 
দেখিয়ো। সেখানে একটি বড় নক্ষত্রমগ্ডল আছে । ইংরাজাতে 
এই মগ্ডলকে পেগাসস্‌ (10825১55) বলে। পর পৃষ্ঠায় 
উহার একট ছবি দিলাম। . দেখ-_ইহার চারিটি বড় বড় 
নক্ষত্রে একটি বৃহৎ চতুভূঁজের মত হইয়াছে এবং তাহার এক 
কোণ হইতে তিনট] বড় ঝড় নক্ষত্র একে একে উত্তর আকাশের 
নীচে নামিয়াছে। চতুভূজকে বদি একখানা বড রকমের ঘুড়ি 
বলিয়া! ধর! যায়, তাহ হইলে নীচের তিনটি নক্ষত্রে ঘুড়ির লেজ 
হইয়াছে মনে হয় না কি? 

ফ্রব নক্ষত্রকে তোমরা বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ। 
যদি চিনিয়া থাক, তবে ধ্রবের উপরেই তোমর! 
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ক্যাসোপিয়াকে দেখিবে এবং ক্যাসোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক 
মাথার উপরে পেগাসস্কে খু'জিয়। পাইবে। 
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তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছঃ ঘুড়ি ও তাহার েজ 
সকলকেই পেগাসস্‌ বলে, কিন্তু তাহা নয়। কেবল ঘু'ডিখানাই 
পেগাসস্‌ এবং তাহার লেজের তিনটি তার! এন্ড্রোমিডা-মগ্ডুল । 
তাহা হইলে দেখ, পেগাসসের লেজেই আর একটা নক্ষত্র- 
মণ্ডল আছে। 

পেগাসস্‌ ও এন্ড্রোমিডাকে যদি তোমরা চিনিয়। থাক 


নক্ষ বচেনলা ৩০৫ 


তাহা হইলে তোমরা পার্হুস্‌ রাশিকে চিনিতে পারিবে। 
এই নক্ষত্রমগ্ডল পেগাসসের লেজের শেষ তারাটিতে আরম্ত 
হইয়াছে । ছবিতে দেখিতে পাইবে, লেজের সহিত আড়া-- 
আড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রহিয়াছে, এগুলি পার্স্থস্‌ 
রাশির নক্ষত্র । তোমরা আগে “আল্গল্” অর্থাৎ “দৈত্য- 
তারার নাম শুনিয়াছ। এটি বেশ উজ্জল তার! কিন্ত প্রায় 
তিন দিন অন্তর ইহার আলেো। ভয়ানক কমিয়া আসে। এই 
অদ্ভুত নক্ষত্রকে তোমরা পার্স্থস্মগ্ুলে দেখিতে পাইবে। 
কোথায় খুজিলে সন্ধান পাইবে তাহা ছবিতে ভাকিয়া 
দিলাম । ছৰি দেখিয়া আকাশে পার্হুস্কে চিনিয়া লইয়ে' 
এবং তার পরে ছবির সহিত মিলাইয়া আল্গলের সন্ধান 
করিয়ো,__তাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইবে । 

একে-একে অনেকগুলি নক্ষত্রমগুলের কথ তোমা- 
দিগকে বলিলাম; ক্যাসোপিয়া, এন্ড্রোমিডা, পারস্থস্‌, 
--এ সকলই ইংরাজি নাম। ইহাদের বাংলা বা সংস্কৃত 
নাম নাই। এই নামগুলির সঙ্গে কতকগ্চলি মজার 
গল্প আছে। 

একটা গল্প তোমাদের বলি, শুন। 

অনেক দিন আগে শ্রীস্দেশে সিফস্‌ (091)505) নামে 
এক রাজা ছিলেন। তার রাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিয়া। 
রাজ! ও রাণী অনেক দিন সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু 


তাহাদের পুত্র সন্তান ছিল না। এন্ড্রোমিডা নামে কেবঙ্গ 
20 
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এক পরম] স্রন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার রূপ ও গুণের কথ। 
দেশ-বিদেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

এমন স্থখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। 
রাজধানীর নিকটে একটা কিস্তৃঁতকিমাকার রাক্ষদ আসিয়! 
প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ খাইতে আরন্ত করিল। যাহার! 
রাক্ষদটাকে দেখিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল, উহার 
শরীরের পিছনট! সাপের মত, সম্মুখটা কুমীরের মত; তার 
উপরে আবার ছুই পাশে ছটা বড় বড় ডানা ! যাহ! হউক 
জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়াইয়া 
ভয়ানক উৎপাত আরম্ত করিল। জালে ধরিতে গেলে সে 
জাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল,__-শিকারীদের বাণ 
তার গায়ে ঠেকিয়া বাকিয়! যাইতে লাগিল । 

রাজ! গণক ঠাকুরকে ভাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি 
ঘণটিয়৷ ঠাকুর বলিলেন,__-এই রাক্ষস সামান্য নয়। ইহার 
নাম হাইড়া (175019)1। স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়। 
সিফসের রাজ্য নট করিবার ভন্য উহাকে পাঠাইয়াছেন। 
জলদেবতার অনেকগুলি সুন্দরী কন্তা ছিল; কিন্তু রাজকুমারী 
এন্ড্রোমিভার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি । ইহ] দেখিয়াই 
জলদেবতা৷ এন্ড্রোমিতাকে হত্যা করিবার জন্য হাইড়া রাক্ষদকে 
পাঠাইয়াছেন । 

দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, এন্ড্রোমিডাকে খাইতে না 
পারিলে হাইড়া রাজ্য ছাড়িবে না। রাজা ভয়ানক চিন্তিত 
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হইয়া পড়িলেন। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজবাড়ীতে 
আসিয়া এন্ড্রোমিডার খোজ করিতে লাগিল। 

রাজ] ও রাণী কন্ঠাকে কিছুদিন লুকাইয়! রাখিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। 
মণ্ড প্রজারা এন্ড্রোমিডাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নদীর ধারের 
এক পাহাড়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। তাহারা ভাবিতে 
লাগিল, সেই রাক্ষসট! রাত্রিতে এন্ড্রোমিডাকে খাইয়া পরদিন 
দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে । 

রাজ। ও রাণী এন্ড্রোমিডার জন্য কাদিয়া কাদিয়া 
পাগলের মত হইয়া গেলেন এবং এনডোমিডা হাতে পায়ে 
শিকল পরিয়া একলাটি কাদিতে লাণিলেন। 

রাত্র ছুপুর হইয়া গিয়াছে, কাদিতে কাদিতে বোধ হয় 
এন্ড্রোমিডার একটু ঘুম আসিয়াছিল;--এমন সময়ে খুব 
বড় একটা পাখার ডানার ঝটপট শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়। 
গেল। তিনি মনে করিলেন, এইবার বুঝি রাক্ষস আসিল। 
ভয়ে ভয়ে চোখ খুলিলেন, কিন্ধু রাক্ষকে দেখিতে পাইলেন 
না। দেখিলেন, এক পরম সুন্দর বীরপুরুষ তার-ধনুক হাতে 
করিয়া সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন। তার পায়ের খড়মের সঙ্গে 
দুটা পাখীর ডানা বাধা-সেই ডানায় ভর করিয়া তিনি 
কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়াছেন। বীরপুরুষ নিজের 
পরিচয় দিয়! বলিলেন, তাহার নাম পার্সুস্, বিপদের কথা 
শুনিয়া রাজকন্তাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। 
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পার্স্থসকে কাছে পাইয়া এন্ড্রোমিডা খুব খথুসী 
হইলেন এবং ভয়ও কমিল। পার্স্থস রাজকুমারীকে 
ভরসা দিয়া নিকটের এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়! 
রহিলেন। 

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন হাতীর 
ডাকের মত একটা শব্দে এন্ড্রোমিডা চম্কিয়া উঠিলেন। 
নদীর দিকে তাকাইয়! দেখিলেন, জল তোল্পাড় করিয়া দশট। 
হাতীর মত দেহ লইয়! হাইড! রাক্ষদ পাহাড়ের দিকে ছুটিয়। 
আসিতেছে । কিন্তু তাহাকে আর বেশি দূর আসিতে হইল 
না, পার্হ্বসের ছুইটা তীরের আঘাতে তাহার দেহ ছুই খণ্ড 
হইয়া গেল। 

ভোর হইলে লোকে ভাবিল, এন্ডোমিডাকে বুৰি 
রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, 
বীর পার্হ্স্‌ রাক্ষপ বধ করিয়া এন্ড্রোমিডাকে উদ্ধার 
করিয়াছেন, তখন তাহারা খুবই আশ্চর্য্য হইল। রাজ! ও 
রাণী কন্যাকে ফিরিয়া! পাইয়া পরম স্তখী হইলেন। দেশে 
আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। রাজ! সিভস্‌ সখী হইয়া 
এন্ড্রোমিডার সহিত পার্হৃসের বিবাহ দিলেন এবং অর্ধেক 
রাজ্য মেয়ে-জামাইকে দান করিলেন। 

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে গল্পটি বলিলাম তাহা 
সত্য নয়। কিন্তু আগে ইহাতে গ্রীসের লোকের বিশ্বাস 
করিত, এবং বলিত, রাণী ক্যাসোপিয়, রাজ-জামাতা পার্স্স্‌ 


নক্ষপ্রশচেনা ৩০৯ 
এবং রাজকন্যা এন্ড্রোমিডা মৃত্যুর পর এক-একট। নক্ষত্রমণ্ডল 
হইয়া আকাশে রহিয়াছেন। 


সিফস্‌ এবং হাইড়াও উত্তর-আকাশের ছুই স্থানে আছে। 
তোমরা যখন নক্ষত্রের বড় ম্যাপ দেখিয়া তারা চিনিতে 
শিখিবে, তখন এ ছুইটি নক্ষত্র-মণ্ডলকে দেখিতে পাইবে। 


র্‌ 


॥ 
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যাহ! হউক এখন অন্ত নক্ষব্রমগ্ডুলের পরিচয় দেওয়া 
যাউক। এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, 
ছবিতে এধ্রুব-তারা ও কাসোপিয়া আছে। তার পরে 
পার্স্ুসের সেই তিনটি তারাও আছে। কিন্তু পার্স্থস্‌-মগ্ডুল 
এখানে শেষ হয় নাই । ছবিতে দেখিবে, একগাছি মালার 
মত বাঁকিয় গিয়া পার্স্থসের অপর তারাগুলি “সাত ভাই” 


মণ্ডলে ঠেকিয়াছে। 
“সাত-ভাইকে* তোমরা আকাশে দেখ নাই কি? কেন 


৩৬১০ গ্রহ-নক্ষত্র 


কেহ ইহাকে “সাত-বোন্”গ বলে। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার 
পরে ইহাকে পূর্ব-আকাশে দেখিতে পাইবে । দেখিলে বোধ 
হইবে, যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়া মিটমিই 
করিতেছে । চেষ্টা করিলে তোমরা ইহাতে অনায়াসে ছয়টি 
তারা গুণিয়া বাহির করিতে পারিবে । দূরবীণে কিন্তু 
*সাত-ভাই”য়ে প্রায় চারিশত নক্ষত্র দেখা যায়। আমাদের 
দেশের প্রাচীন জ্ঞোতিষীরা এই সব নক্ষত্রকে কৃত্তিকা-রাশি 
বলিতেন। ইহা! বৃষরাশিরই একটা অংশ । 

কৃত্তিকা অর্থাৎ “'সাত-ভাই”য়ের নীচেই তোমরা 
রোহিণীকে দেখিতে পাইবে । এটি লাল রঙের বেশ একটি 
উজ্জল নক্ষত্র। তিন কোণার মত যে একটু জায়গায় অনেক- 
গুলি নক্ষবকে জটলা করিতে দেখিবে, সেখানেই রোহিণীকে 
খুজিয়া পাইবে । আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা বলিতেন, 
রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুর । 

তোমর1 আকাশে “কালপুরুষ” নামক নক্ষত্রমণ্ডলকে 
দেখিয়াছ কি? সমস্ত আকাশে এমন সুন্দর মণ্ডল বোধ 
হয় আর নাই। পর পুঙ্গার তাহার একটা ছবি দিলাম। 
রেখা টানিয়া নক্ষত্রের যোগ করিয়া দিয়াছি,- ঠিক যেন 
একটা মানুষের মত চেহারা হইয়াছে । তাহার হাতে ধনুক 
আছেঃ কোমরে কোমর-বন্ধা আছে; কোমর-বন্ধে তরোধযাল 
ঝুলানো আছে। ইহাই কাল-পুরুষ। ইহার ইংরাজি নাম 
ওরায়েন (091197)। 


নক্ষত্র চেন। ৩১১. 


অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পরে, পুর্বব- 
আকাশে তাকাইলেই তোমরা কাল-পুরুষকে দেখিতে. 
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পাইবে । মাঘ মাসের সন্ধ্যায় তাহাকে প্রায় মাথার উপরে 
দেখিবে। তার পরে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যাকালে তাহাকে 
পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যাইবে । আগে আমর! 
কালপুরুষের যে একটি নীহারিকার ছৰি দিয়াছি, তাহা ইহারি 
কোমরবন্ধের নীচের তলোয়ার খানির মধ্যে আছে। 
যদি দূরবীণ দিয়া কখনো নক্ষত্র দেখার সুবিধা হয়, এ 
নীহারিকাটিকে দেখিয়া লইয়ো । 


«“সাত-ভাই” সম্বন্ধে অনেক গলপ শুনা যায়। সাভ- 


১১১৭ গ্রহ-লক্ষত্র 


ভাই”কে আমাদের দেশের কোনো কোনো জ্যোতিষী প্মাতৃ- 
মঙ্চল” নাম দিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, 
মাতৃমগ্ডলের ছয়টি তার! সপ্তধি-মগুলের ছয়জন খবির স্ত্রী। 
“কালপুরুষকে” লইয়া যে গল্প আছে, তাহা আবার অন্য 
রকম। প্রজাপতি ও উষা নামে হুইটি দেবতার কথা 
আমাদের অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে 
শুনা যায়, প্রজাপতি ও উষা হরিণের আকৃতি লইয়া নাকি 
কালপুরুষদের তারার মধ্যে লুকা ইয়া আছে। 

এ ছুই নক্ষত্রমগুল-সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে গল্প আছে, 
তাহ বড় মজার। 

আমাদের সরমস্থতী যেমন বিগ্ভার দেবতা, গ্রীকদের 
ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তীহাকে 
সকলে চন্দ্রনুধ্যের আলোর দেবতা বলিয়াও মানিত। 
ডিয়নার ছয় জন সখী ছিল। তাহাদের কাজকম্প বেশি 
ছিল না; এইজছ্য ভিয়ানা দেবী রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে 
তাহারা জ্যোৎস্ার আলোতে পাহাড়-পর্ববতে বেড়াইয়৷ গান 
করিত ও নাচিত। 

এই সময়ে গ্রীস দেশে ওরায়েন নামে এক জন ব্যাধ 
ছ্িল। সে পাহাড়-পর্ধতে শিকার করিয়া বেডাইত। 
একদিন এ ছয় সখীদের সঙ্গে ওয়ায়েনের দেখা হইয়া গেল । 
তাহার হাতে ধন্ুক-বাণ ঢাল-তলোয়ার ছিল, তার উপরে 
চেহারাটাও যমদূতের মত ভয়ানক ছিল। এই সব দেখিয়া 


নক্ষতর-চেনা ৩১৩ 


শুনিয়া সখীরা ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। ওরায়েন্‌ 
ভাবিল এ কি কাণ্ড! উহার দৌড়ায় কেন? সে মজা 
দেখিবার জন্ত সখীদের পিছনে দৌড়িভে লাগিল কিন্তু 
তাহাদের ধরিতে পারিল না। ধরা পড়িবার আগেই ছয় সখী 
ছয়টি পায়রার মৃত্তি গ্রন্থণ করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল 
এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া! ছয়টি নক্ষত্রের 
আকারে আকাশে ভাসিয়া রহিল। গ্রীন দেশের লোকেরা . 
বলে, এ ছয়টি নক্ষত্রই একত্র হইয়া আজও আকাশে 
রহিয়াছে । ইহারাই আমাদের “সাত-ভাই” অর্থাৎ কুত্তিকা- 
রাশি। আর সেই ব্যাধটিই কালপুরুষ। এই জন্যই ইংরাজিতে 
কালপুরুষকে আজও ওরায়েন বলা হয়। 

কালপুরুষ আকাশে উঠিয়া বাম করিতে আরম্ভ করিলে 
তাহার পোষ! শিকারী কুকুরটাকে ছাড়িতে পারে নাই। 
ইহাঁও এখন একটা নক্ষত্র-মগ্ডুল হইয়া আকাশে আছে। 
ছবিতে ঝকুঁকুর-মগুল তোমরা দেখিতে পাহবে। ইহার মাঝে 
যে উজ্জ্বল তারাটি রহিয়াছে, তাহাকে চিনিতে তোমাদের কষ্ট 
হইবে না। এই নক্ষত্রকে ইংরাজিতে সিরিয়স্‌ (91715 ) বা 
ডগৃ-ষ্টার অর্থাৎ কুকুর-তারা বলা হয়। আমাদের দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার নাম দিয়াছেন “লুব্ধক” লুব্ধকের 
চেয়ে উজ্জল তারা সমস্ত আকাশেও খুঁজিয়া মিলে না। 
কিন্তু ইহা অনেক দূরের নক্ষত্র-ইহার আলো পৃথিবীতে 
পৌঁছিতে পথের মাঝে সাত আট বংসর কাটাইয়া দেয়। 


৩১৪ গ্রহ-নকষত্র 
ভাবিয়া দেখ লুদ্ধক কত দুরে আছে। আগে তোমাদিগকে 
যে রোহিনী (£১1301007) ) নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা 
আরো দূরে আছে। ইহার আলো বত্রিশ বসবে পৃথিবীতে 
পৌছায় । 

যাহ! হউক আমরা যে ছবি দিলাম, তাহার সহিত 
আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইযা তোমরা লুন্ধককে চিনিয়। 
লইতে পারিবে । 

অনেক নক্ষত্রমণ্ডলের কথা বলা হইল । ইহা বুঝিয়া 
ও ছবি দেখিয়া তোমরা উত্তরে আকাশের নক্ষত্রমগ্ুলগুলিকে 
চিনিতে পারিবে । এই রকম চেনা-পরিচয় হইলে তোমরা 
যদি নক্ষত্রদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে পাও" তাহা 
হইলে আকাশের অপর অংশের মণ্ডলগুলিফে চিনিতে 
ভোমাদের একটুও কষ্ট হইবে না। 


আমাদের জ্যোতিষ 


স্ব ভ্জ চেনা সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা পড়িয়া তোমরা 
হয় ত মনে করিতেছ। নক্ষত্রদের চনিবার এতই কি দরকার । 
পৃথিবীর খবর না লইলে আমাদের চলে না তাই ডগোল 
পড়া দরকার; কারণ দেশ বিদেশে চলা-ফেরা করিতে হয় 
এবং ব্যবস!-বাণিজ্োর জন্য চিঠি-পত্র লিখিতে হয়, কিন্তু 
আমরা ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রে বেডাইতে যাই না) তবে কেন 
আকাশকে এত ভাগ করিয়া তাহাদের চিনিয়া রাখ! হয়? 

এই রকম প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়া আশ্চম্য নয়। 
কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রন্ুঘ্যের গতিবিধি লইয়! 
সংসারের যে-সব কাজ-কন্মা চলে, তাহার কথা শুনিলে 
তোমরা বুঝিবে নক্ষত্রমগ্লকে না চিনিলে একবারেই 
চলে না। 

আজকাল আমরা সমস্ত দিনটাকে কত রকমে ভাগ 
করি মনে করিয়া দেখ। আমাদের সেকেগ্ড আছে, মিনিট 
আছে ঘন্ট) আছে। তার পন্বে আবার প্রহর, দণ্ড, পল 
বিপল, কত কি আছে। অল্প দামের ঘড়ি এখন যেখনে- 
সেখানে পাওয়া যায়, কাজেই সময়ের হিসাব করিতে 
আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আমাদের 
পূর্ববপুরুষদিগের এ স্থুবিধা ছিল না। কাজেই চন্দ্রসথর্ষোর 
চলাফেরা দেখিয়াই তাহাদের সময় ঠিক করিতে হইত। 


৩১৬ গ্রহ-নহ্ষত্র 


আবার চন্দ্রনূর্যের গতি ঠিক করিবার জন্য নক্ষত্র চেনার 
দরকার হইত। এই সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে 
পড়িয়।৷ তাহার! নক্ষত্রদের ভাগ করিয়াছিলেন । 

এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নির্ণয় করা হইয়াছে, তোমরা 
বোধ হয় জান। পুথিবী যে সময়ে নিজের মেরুদণ্ডের চারি- 
দিকে একবার ঘ্বুরপাঁক খায়, তাহাকে সমান চবিবশ ভাগে 
ভাগ করা হয় এবং প্রতোক ভাগের সময়টুকুকে এক এক 
ঘণ্টা বল। হয়। কিন্তু আমাদের পুর্ব পুরুষেরা এরকমে 
সময় ভাগ করিতেন ন; তাহার টাদের গতিবিধি দেখিয়াই 
সময় ভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহারা হিসাব 
করিয়াছিলেন, এক পুরণিমার পর আর এক পৃণিমা আসিতে 
সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই সময়কেই তাহারা 
মাস নাম দিয়াছিলেন। তার পরে দিনে দিনে পশ্চিম হইতে 
পুবেষে আসিতে টাদ কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্রের ভিতর দিয়া যায়, 
তাহারো হিসাব করা তাহাদের দরকার হইয়াছিল। তাহারা 
টাদের পথের উপরকার নক্ষব্রগুলিকে চটিনিয়া রাখিতে 
লাগিলেন এবং যে-সব নক্ষত্রদের মাঝে চাদের একবার 
পৃদিমা হইল, একমাস পরে আবার সেখানেই পুণিমা হয় কি 
না, তাহার লক্ষ্য করিতে লাগলেন । দেখ! গেল তাহা হয় 
না। আজ আকাশের যে জায়গাঁয় পুণিমার চাঁদকে দেখ! 
গেল, টাদ সাতাইশ দিনে ঠিক সেই জ্ঞায়গায় আবার আসিয়! 
দাড়ায়, ইহাই ধরা পড়িয়া গেল। ক'জেই স্থির করিতে 
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হইল, সাড়ে উনত্রিশ দিন অস্তর পূণিমা হইলেও সাতাইশ 
দিনেই চাদ সমন্ত আকাশকে চক্র দিয়া আসে। 

এই রকমে গতি ঠিক করা হইলে চাদ কোন্‌ নক্ষত্র 
হইতে কোন্‌ নক্ষত্রের কাছে এক দিনে আগাইতে থাকে, তাহ। 
ঠিক করা দরকার হইল। কাজেই আমাদের দেশের প্রাচীন 
জ্যোতিষীর টাদের পথের উপরকার সব তারাকে সাতাইশট! 
ভাগে ভাগ করিয়! ফেলিলেন এবং প্রত্যেক ভাগের তারা- 
গুলি একত্র হইয়া কি রকম আকৃতি পাইয়াছে, তাহাও ঠিক 
করিলেন। অশ্বিনী, ভরণী, কাণ্তকা, রোহিনী, মুগশিরা, আর, 
পুনর্ববন্থ, পুষ্যা, অশ্লেষা। মঘ।, পুর্র্বফন্ানী, উন্তরফল্জ্নী। হস্তা, 
চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, ক্্োষ্ঠা, মূলা, পুববাষাঢা, 
উত্তরাধাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্টা, শতভিষা, পুর্বব-ভাদ্রপদা, উত্তর- 
ভাদ্রপদা, এবং রেবতী-_-এই সাতাইশটি নাম ভোমরা বোধ 
হয় বাংল! পাঁজিতে দেখিয়াছ। এগুলিই চাদের সাতাইশ 
দিনের পথের সাতাইণটি নক্ষত্রমগুলের নাম। সাধারণতঃ 
ইহাদিগকে “নক্ষত্র” বলা হয়। 

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই রকম নাম দিয়াই 
ছাঁড়েন নাই, প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাগুলি একত্র হইয়া কিরকম 
আকৃতি হইয়াছে তাহারা আঁকিয়া লোকেদের বুঝাইয়াছেন 
এবং এক-একটা নক্ষত্রের অধিকারে চাদ প্রতিদিন কতঙ্ষণ 
করিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থ!1 
করিয়াছেন। 
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মনে কর, ১৩২১ সালের পাজিতে ৭ই পৌষ তারিখের 
বিবরণটণ আমরা দেখিতেছি। পাজিতে লেখা আছে, সেদিন 
রাত্রি চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পধ্যস্ত শতভিবা নক্ষর। ইহা? 
দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ৭ই পৌষে চাদ আকাশের শতভিব৷ 
নক্ষরমগ্ডলে চারিট! চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ছিল এবং তাহার 
পরেই সে পুর্বব ভাদ্রপদ1 নক্ষতে পা দিয়াছিল। 

তাহা হইলে দেখ,_-অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নামগুলা 
পাজিতে বৃথা লেখা হয় নাই। নামের অর্থ যাহাই হউক 
নামগুলি টাদের পথের তারাদের আকৃতি চিনাইয়া দেয়। 
যদি জ্যোতিষ-জ।না কাহাকেও কাছে পাও তবে জিজ্ঞাস 
করিলে তিনি তোমার্দিগকে টাদের পথটি আকাশের গায়ে 
ঠিক দেখাইয়া দিতে পারিবেন ; তখন অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি 
নগ্ষানরা কোথায় আছে তোমর' চিনিতে পারিবে। 

সাধারণ লোকে এই সাঁতাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, 
বোধ হয় তোমরা জান না! লোকে বলে, দক্ষ রাজার 
সাতাইশটি কন্তা! ছিলেন, এবং তাহাদেরি নাম ছিল অশ্বিনী, 
ভরণী, কুপ্তিকা, রোহিনী, ইতাদি। দক্ষ রাজা সাতাইশ 
রাজকন্যার জন্য সাতাইশটি জামাইয়ের সন্ধান করিতে ন৷ 
পারিয়া, এক টাদের সহিত সাতাইশ কন্তার বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন । ভাহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আকারে 
আকাশে ছড়াইঘা রঠিয়াছেন। চাঁদ সাতাইশ দিনে ইহাদেরি 
এক একবার ঘ্ুরিয়া বেড়ায়। 
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বৈশাখ, জৈোষ্ঠ, আষাঢ় প্রভাত যে বারোটা মাসের 
নাম আছে, সেগুলি আমাদের পুর্ধবপুরুষেরা কোথা হইতে 
পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। এই সব 
নামের সঙ্গেও জ্যোতিষের কথা জড়ানো আছে । প্রতি- 
মাসেই একবার অমাবস্তা একবার পুণিমা হয়, ইহ1 তোমরা 
জান। প্রত্যেক পুণিমায় টাদ আকাশের কোন্‌ নক্ষত্র-মগ্ডলে 
থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষের! ভাল করিয়া দেখিতেন এবং 
সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম দিতেন। বৎসরের যে 
মাসটিকে আমরা বৈশাখ বলি, সেই সময় টাদ বিশাখা 
নক্ষত্রে আসিয়া পৃণিমা। দেখাইত; তাই এ মাসের নাম 
বৈশাখ হইয়াছিল। ইহার পরের পূর্নিমা জ্যেষ্ঠা নকত্রে 
হইত, তাই টবশাখের পরের মাসটির নান জ্যৈষ্ঠ হইয়াছিল। 
এই রকমে আবাঢ়, ভাদ্র, আশিন ওভূতি বাকি সব মাসেরই 
নামের সঙ্গে এক একটা নক্ষত্রমগ্ডলের নাম জড়াইনা ছিল। 
এখন অবগ্য বৈশাখের পুণিমা বিশাখা নক্ষত্রে হয় না এবং 
জ্যৈষ্ঠের পুণিমাও ছোট নক্ষত্রে হয় না; তথাপি আমরা 
আজও পূর্ববপুরুষদিগের দেওয়। নামগ্ডলিকে লইয়া বৎসরের 
বারোটা মাসকে বৈশাখ, 'জ্যেক্ট, আবাঢ ঈতাদি বলি। 

তাহ হইলে দেখ, আমাদের পূর্ববপুরুষেরা সমর-বিভাগ, 
নক্ষত্র-বিভাগু। ইত্যাদি যাগ কিছু করিতেন, তাহার মধ্যে 
একটুও মিথ্যা বা আজগুবা ব্যাপার থাকিত না। খাটি সত্য 
ঘটনা লইয়া তাহাদের কারবার ছিল এবং সত্যগুচলিকে 
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আবিষ্কার করিবার জন্য তীাহাদিকে বতসরের পর বৎসর 
চন্দ্রন্ধ্যগ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিসাবপত্র 
করিতে হইত। আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি নক্ষত্র 
সংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি অর্থশূহ্য 
নয়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা যেসব তত্ব বহু 
পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই এ সব কথার 
মধ্যে লুকান আছে। 

যাহা হউক এপধ্যস্ত যাহ! বলিলাম তাহা হইতে তিথি- 
নক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রের কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে 
পারিয়াছ। এখন তিথির কথাটা] তোমাদিগকে বলিব। 


ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা দিন 
মাস ও বংসরের যেরকম গণনা করিতেন তাহা আগে জান। 
প্রয়োজন। ইংরাজি হিসাবে দিন মাস ও বৎসরের কি 
রকম গণনা চলে; তাহ! বোধ হয় তোমর] জান। এই গণনা 
পৃথিবীর গতি দেখিয়াই করা হয়। পুথিবী চবিবশ ঘন্টায় 
নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক খায়, এজন্য 
আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চকিবশ ঘন্টা? এই রকম 
তিন শত পইষটি দিন ছয় ঘণ্টায় পুধিবী সূর্যকে একবার 
ঘুরিয়। আসে, এজন্য চলিত বৎসরের পরিমাণ তিন শত 
পইষট্টি দিন। বাকি যে ছয় ঘণ্ট। থাকে তাহা বৎসরের 
মধ্যে ধরা হয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি বৎসরে জমা হইয়া 
যখন চবিবশ ঘন্টা অর্থাৎ একদিন হইয়া দাড়ায়, তখন তাহা 
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সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা হয়। ইহাতে 
চারি বংসর অন্তরে আটাশ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস উনব্রিশ 
দিনে শেষ হইতে থাকে । কাজেই হিসাব ঠিক থাকিয়া যায় । 

কিন্তু আমাদের জ্যোতিবীরা পৃথিবার ঘোরাঘুরি দেখিয়া 
মাস বসর বাঁ দিনের হিসাব করিতেন না। টাদকেই তারা 
ভাল করিয়া চিনিতেন এবং চাদের গতি লইয়াই সময় ভাগ 
করিতেন। 

এক পুণিমা হইতে আর এক পুণিমা আসিতে, সাড়ে 
উনপ্রিশ দিন সময় লাগে, একথা আগেই তোমাদিগকে 
বলিয়াছি। ইহাই আমাদের “চান্দ্র মাসের” পরিমাণ | 
এই মাসকে যদি প্রিশটি সমান ভাগে ভাগ করা বায়, তাহ। 
হইলে যে এক-একট্ু সময় পাওয়। যায়ঃ তাহাই আমাদের 
তিথি বা “চান্দ্র দিন” । বারো *চাম্দ মাসে” অর্থাৎ তিন শত 
ষাইটু তিথিতে আমাদের এক “চাপ্র বৎসর” । 

ত্রিশ দিনকে যদ িশটা সমান ভাগে ভাগ করা যায়, 
তাহ! হইলে এক একট] ভ।গে চবিবশ ঘণ7 অর্থাৎ এক দিন 
করিয়া পড়ে। তাহ! হইলে দেখ,_ আমাদের চান্দ্র দিন অর্থাৎ 
তিখিগুল1! একদিনের চেয়ে একটু ছোট। বাইট দণ্ডে 
এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় উনষাইটু দণ্ডে। এই জন্টই 
এক পুণিমা হইতে আর এক পু্ণিমা পর্যান্ত যে সাড়ে উনত্রিশ 
দিন সময় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ছুইট1 প্রতিপদ, ছুট 


দ্বিতীয়], ছুইট। তৃতীয়। প্রভৃতি ত্রিশট1 তিথি খাপ খাইয়া যায়। 
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আমরা চবিবশ ঘণ্টায় এক দিন গণন। করিরা থাকি । 
কিন্তু যদি কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন 
গুণিতে আরম্ভ করে, তাহ! হইলে মাসের ও ব্সরের হিসাবে 
কি রকম গোলযোগ উপশ্থিত হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। যে 
সময়ে চবিবশ ঘণ্টায় একদিন শেষ হইবে, সেই সময় তেইশ 
ঘণ্টায় একদিন শেব হইয়া আরো এক ঘণ্টা বেশি হইবে 
না কি+ আমাদের চান্দম বৎসর ও এঠচলিত বৎসরের মধ্যে 
ঠিক এই রকমেরই গোলযোগ আসিয়৷ পড়ে। 

বারো চান্দ্র মাসে তিন শত ষাইটু তিথি থাকে, কিন্তু 
তিথিগুলি এক দিনের চেয়ে কিছু ছোট। এক্ন্য দিনের 
হিসাব করিলে দেখা যায়, বারো চান্দ্র মাসে তিন শত 
চুয়ানটটির বেশি দিন থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, 
আমাদের তিথির বসর অর্থাৎ চান্দ্র বংসর তিন শত চুন 
দিনে শেষ হইয়! পড়ে । কিন্তু প্রচলিত বংসর শেষ হইতে 
তিন শত পইষটি দিন ছয় ঘণ্টা সময় ল্য । কাজেই চান্স 
বসর প্রত্যেক গুচালত বৎসরে এগারো দিন ছয় ঘণ্টা 
করিয়া আগে চলে। 

অমিল জিনিসটাই খারাপ। তার পরে যদি সেই 
অমিল বংসরের পর বৎসর জমিয়া খুব বড় হইয়া দাড়ায়, 
তাহ! হইলে আরে খারাপ দেখায়। 

মনে কর, তোমাদের বাড়ীতে রোজ যে ছুইটি টাকার 
বাজার করা হয়, বাড়ীর কর্তা তোমাকেই তাহার হিসাব 


আমাদের জ্যোতিষ ৩২৩ 


রাখিতে বলিলেন। শাক, বেগুন, ঘি, তেল সকলেরি হিসাব 
তুমি খাতায় লিখিয়া ঠিক দিলে; কিন্তু ছুই পয়সার যে লৰণ 
কেনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়া গেলে । ভ্রাহা হইলে 
দেখ,__ছুই টাকার হিসাব লিখিতে গিয়া! তোমার ছুই পয়সার 
অমিল হইল । কর্তা হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন, দুই 
টাকার মধ্যে ছুই পয়সার ভুল বেশি কিছুই নয়। কিন্ত তুমি 
যদি এক বৎসরের তিন শত পীঁয়ষটি দিন ধরিয়া এই রকমে 
ছুই পয়সার অমিল করিতে থাক, বৎসরের শেষে কত অমিল 
হয় ভাবির দেখ দেখি । সাত শত ত্রিশ পয়সা অর্থাৎ 
এগারো টাকা সাড়ে ছয় আনার হিসাব বাদ পড়িয়া যায়। 
এই অমিলকে কখনই কম বলা যায় না । সেই রকম প্রচলিত 
বসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে যে এগারো দিনের তফাৎ আছে, 
তাহ। যদি কেবল এক বৎসরের জন্ত হইত তাহ! হইলে ক্ষতি 
ছিল নাঁ। কিন্তু তিন বংসরে যখন এ এগারো দিন বাড়িতে 
বাড়িতে তেত্রিশ দিন এবং পাঁচ বৎসরে পঞ্চানন দিন হইয়া 
টাড়ায়। তখন তাহা! নজরে পড়ে। এই সময় এই তফাৎ 
ঘুচাইব|র জন্য চেষ্টা না করিলে চলে না। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, প্রচলিত বতসর ও চান্দ্র 
বসর এই তফা থাকিলে ক্ষতি কি! কিন্তু ক্ষত 
যথেষ্ট আছে । 

ছোঁমরা বোধ হয় জান, আমাদের পুজাপার্বণ ব্রত- 
উপবাস শ্রাদ্ধশান্তি সকলি চান্দ্র দিনের হিসাবে অর্থাৎ তিথি 
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লইয়া স্থির করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত দিনের চেয়ে তিথির 
দিন ছোট। কাজেই ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উৎসব যেমন 
প্রতি বুসরেই এক-একটা বাঁধা তারিখে হয়, আমাদের হর্গা- 
পুজা বা অপর কোন পুজাপার্বণ বংসরের কোন একট! বাঁধা 
তারিখে হইতে পারে না। প্রতি বংসরেই পুজাপার্ববণের 
দিন আগেকার বৎসরের দিনের তুলনায় এগারো দিন করিয়া 
তফাৎ হইর1 পড়ে । কিন্তু এই তফাতকে কখনই চারি পাঁচ 
বৎসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া যায় না। জমতে দিলে, 
আমাদের ছুর্গাপূজা হয় ত পৌষ মাসে, দোলযাত্রা হয় ত 
আষাঢট মাসে আসিয়া পড়ে। শরৎকালের শারদীয়পুজা 
এবং বসন্তের দোলযাত্রাকে কি শীতকালে ও বষাকালে 
ফেল কর্তব্য? কখনই নয়। কাজেই, প্রচলিত বশসরের 
সহিত চান্দ্র বৎসরের তফাৎটাকে মাঝে মাঝে ঘুচাইয়া দেওয়া 
আবশ্যক । 

তাই আমাদের দেশের নিয়ম এই যে, চান্দ বৎসর 
এগারো দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বৎসরে 
তেত্রিশ দিন বেশি হইয়া পড়ে, তখন একটা চান্দ্র মাসকে 
হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। কাজেই, তেত্রিশ 
দিনের তফাতের পর হঠাৎ চান্দ্র মাস ও প্রচলিত মাসের 
মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে । 

এই রকমে বাদ-দেওয়া মাসকে কি বলে, তাহ! বোধ 
হয় তোমরা জান না। ইহাকে মল-মাস বলো এই 
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মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই ধরেননা। কোনো যাগ- 
যজ্জব পুজা-হোম বা শুভ কাধ্য এই মাসে কর! হয় না। 

কেবল হিন্দুরাই যেএই রকমে চন্দ্রেরে গতি দেখিয়। 
বসর ঠিক করেন, তাহা নয়। মুসলমানেরাও ঠিক এই 
হিসাবে বৎসর ও. মাস ভাগ করেন এবং তাহাদেরও পুজা- 
পার্বণ সেই হিসাবে চলে। কিন্ত্রু আমরা যেমন তিন বংসর 
অন্তর এক একট। চান্দ্র মাসকে বাদ দিই, মুসলমানেরা তাহ। 
করেন না। এই জন্য ইহাদের পৃজাপার্বণ ঠিক একই ঝতুতে 
হয় না। ইদ্‌ ও মহরম মুসলমানদের বড় পাব্বণ। চাশ্র 
মাস হিসাবে দিন স্থির করা হয় বলিয়া এগুলি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ 
প্রভৃতি সকল মাসের মধ্যেই দ্বুরিয়৷ বেডায়। 

তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে। আমাদের 
পাজিতে প্রতিপদ দ্বিতীয়! তৃতীয়! প্রভৃতি যে সকল তিথির 
কথা লেখা আছে, তাহা অর্থশূন্য নয় এবং মল-মাস ব'লয়া যে 
একটা কথা আছে, তাহাও একবারে ন্রির্থক নয় । আকাশের 
নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্রের গতি লইয়াই এগুলির হিসাবপত্র 
করিতে হইয়াছিল । 

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা চাদের গতিবিধি সম্বন্ধে 
যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভাস দিলাম। 
নূর্যয-সম্বন্ধে তাহাদের কি জানা ছিল এখন তাহারি কথা 
তোমাদিগকে কিছু বলিব। সূধ্য আকাশে স্থির হইয়া 
দাড়াইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রায় তিন শত পইবট্টি দিনে 
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তাহাকে ঘ্বুরিয়া আসিতেছে একথা তোমরা বার বার 
শুনিয়াছ। স্ধ্যের উদয়-অস্ত কি রকমে হয় তাহাও তোমরা 
জান। পুথিবী চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
একবার ঘুরপাক খায়, তাই মনে হয় যেন নৃূর্ধ্য পূর্বদিকে 
উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। 

(কম্তু সূর্য কি বারো মাসেই আকাশের উপরকার ঠিক 
এক পথ দিয়াই পুনব হইতে পশ্চিমে যায়? তাহা কখনই 
যায় না। শ্রীশ্নকালে সূর্য) ঠিক মাথার উপর দিয়! চলে এবং 
শীতকালে সেই স্ূর্ধযই দক্ষিণ আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম 
দিকে যায়। ইহা কি তোমরা দেখ নাই? তোমাদের 
বাড়ীতে যদি দক্ষিণ দিকে খোলা বারান্দ! থাকে. তবে দেখিতে 
পাইবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রৌদ্র আসে । তখন 
ভোর বেলায় রৌদ্র পিঠে দিয়া তোমরা বারান্দায় বসিয়াই 
হয় ত রোদ পোঠাইতে পারিবে । কিন্ত্রু চৈত্র বৈশাখ মাসে 
রোদ বারান্দায় পড়িবে না, তখন কবরকে ঠিক মাথার উপর 
দিয়! পশ্চিমে যাইতে দেখিবে। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, চাদ যেমন অমাবস্যার 
পর হইতে দিনে দিনে আকাশের নক্ষত্র-দর ভতর দিয়া চলে 
সাও সেই রকম আকাশের নানা স্থানে জায়গা বদ্‌লাইতে 
বদ্লাইতে চলে । দিনের আলোতে নক্ষত্রদের দেখা যায় নাঃ 
_ দেখা গেলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতে সূর্য টাদের মতই নানা 
ন্ক্ষত্রমগুলের ভিতর দিয়া চলা-ফেরা করে । 


আমাদের জ্যোতিষ ৩২৭ 


তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলদের 
উপর দিয়া টাদের যেমন একটা পথ আছে, সৃধ্যেরও সেই 
রকম পথ আছে । তফাতের মধ্যে এই যে, চাঁদ সাতাইশ 
নক্ষত্রদের উপর দিয়! সাতাইশ দিনে একবার চক্র দেয়, স্ূয্য 
এ রকম একটা চক্র দিতে এক বগুসর অর্থাৎ তিন শত 
পইষট্রি দিন সময় লয়। 

তোমরা এই কথা শুনিয়া বোধ হয়, একট গোলযোগে 
পড়িতেছে। চাদ সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে ঘুধিয়া আসে, 
কাজেই সে এ সময়ে সাতাইশ নন্ত্রদের উপর দিয়! চলে। 
একথা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সুয্য ত পুথিবার চারিদিকে 
ঘুরপাক্‌ খায় নাঃ তবে কেন তাহাকে আকাশের নদত্রদের 
উপর দিয়া তিনশত পইষটি দিনে ৮৩ দিতে দেখা যাইবে ? 

এই প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়। খুবই স্বাভাবিক । যখন 
তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন "আমরাও বাঁপারটি শাল 
করিয়া বুবিতাম না। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বুঝিবে। 

পর পৃষ্ঠায় একটা ছুবি দিলান। দেখ, ছবির মানে 
একটি ছোট মন্দির রহিয়াছে এসং মন্দিরটিকে খিরিয়া একটা 
গোল রাস্তা আছে । ঘরবাড়ী গাছপালা সবই রাস্তার বাহিরে 
দূরে দূরে আছে। 

এখন মনে কর, তুমি যেন ছবির বট গাছের কাছ হইতে 
গোলাকার রাস্তা ধরিয়া ডানদিকে চলিতে আরম্ত করিলে 
এবং মাঝে মাঝে মন্দিরটির দিকে তাকাইতে লাগিলে। 


৩২৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


বট গাছের কাছে দীড়াইয়৷ তুমি যদি মন্দিরটিকে দেখ, তবে 
মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে? রাস্তার ধারের এ তাল- 
গাছটিকে মন্দিরের ।পছনে দেখা যাইবে না কি? মন্দির 





যদি রাস্তা হইতে একটু দূরে থাকে, তাহা হইলেও উহাকে 
তালগাছটির একবারে গায়ে লাগানো! দেখা যাইবে । 

এখন মনে কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়া ছবির 
সাকোর কাছে দাড়াইয়াছ। এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি 
দেখিবে? আর তালগাছটিকে দেখিবে না; বোধ হইবে 
যেন, এ ছোট কুঁড়ে-ঘরটির গায়ে মন্দির লাগিয়া আছে। 
তার পরে তুমি রাস্তার উচু টিৰিটার কাছে গিয়া দাড়াইলে ; 
তখন কুঁড়ে-ঘরটিকে মন্দিরের পিছনে দেখ! যাইবে না, 
তখন এ নিশানটির গায়ে মন্দির আসিয়। াডাইবে। 


আমাদের জ্যোতিষ ৩২৯ 


তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ।__তুমি যেমন বট গাছ, 
সাকো। প্রসভৃতি জায়গা পার হইয়া রাস্তায় চলিতে আরম্ত 
করিবে, তেমনি প্রথমে তালগাছ, তার পরে কুঁড়ে-ঘর, তার 
পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বারোট। জিনিসের গায়ে 
মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে। 

এই উদাহরণের কথাটা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে 
নক্ষত্রদের ভিতর দিয় স্র্যোর গতির কথাও তোমরা বুঝিবে। 
তুমি যেমন গোল রাস্তায় চলিয়া মান্দর প্রদক্ষিণ করিলে, 
আমাদের পৃথিবীও তেণনি আকাশের উপরকার এক গোল 
রাস্তায় চলিয়৷ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পৃথিবীর 
রাস্তার বাহিরে অবশ্য গাছপাল! ঘরবাড়ী কিছুই থাকে ন। 
থাকে কেবল নক্ষত্রমগ্ডুল। কাজেই তুমি যেমন মন্দিরটিকে 
একবার তালগাছের গায়েঃ তার পরে কুড়ে-ঘরের উপরে 
একে একে দেখিলে, পৃথিবী হইতে স্ধ্যকে ঠিক্ক তেমনি 
করিয়া একবার এক নক্ষত্রমগ্ুলে, তার পর আর এক নূতন 
নক্ষত্রমগ্ডুলে পরে পরে দেখা যায়। 

তূমি কতঙ্ষণে ছবির গোল রাস্তা দিয়া মন্দিরকে ঘুরিয়া 
আসিতে পার জানি না) কিন্ত পথিবী এক বংসরে তাহার 
গোল রাস্তা দিয়া সূর্যকে ঘুরিয়া আসে। কাজেই আমর! 
পৃথিবীতে থাকিয়া আকাশের নানা নক্ষত্রমগ্ুলের উপর দিয়া 
সূর্যকে এক বৎসরে ঘুরিয়া আসিতে দেখি । নক্ষত্র-মণ্ডলের 
উপর দিয়া সুর্যের এই পথটাকে রাশিচক্র বল হয়। 


৩৩৩ গ্রহ-লঙ্গত্র 


জ্যোতিষীরা রাশিচক্র অর্থাৎ স্ুু্যের রাস্তার উপরকার 
সব নক্ষত্রদের চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং র্রাস্তাটিকে বারোটা 
ভাগ করিয়! প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রমগ্ডলের এক-একটা নামও 
দিয়া্ছেন। বৈশাখ মাসে ত্র্য্য রাশিচক্রের যে অংশটুকু 
ধরিয়া চলে তাহার নাম মেষ রাশি, জোষ্ঠ মাসের অংশ বৃষ 
রাশি, আষাঢ় মাসের অং শ ম্থুন রাশি ইত্যাদি। 

তাহ! হইলে বুঝিতে পারিতেছ, গাড়ীর চাকার মত ছবি 
আকিয়া৷ তাহাতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ; কন্যা, তুলা, 
বিছা, ধনু, মকর, কুম্ত, মীন নাম দিয়া যে বারোটা ছবি দেওয়া 
হয়ঃ তাহার গভীর অর্থ আছে। এ চাঁকাটি স্ধ্যের ভ্রমণ-পথেরই 
ছবি। নামগুলি তাহারি উপরকার নন্গত্রমণ্ুলের নাম এবং 
গ।কৃতিগুলি এ সকল নক্ষত্রমগ্ডলেরি আকাত। এই বারোটা 
নক্ষত্রমগ্ডলের প্রত্কটাকে এক-একটা রাশি বলা হয়। 

তোমরা মেষ দেখিয়াছ এবং বুষণ্ড অনেক দেখিয়াছ। 
মেম ও বুষরাশিতে নক্ষত্র দিয়া আকাশে একটা বড় ভেড়া 
এবং একট মোটা ষাড় আকা আছে, একথা তোমরা মনে 
করিয়ো না। বারোটা রাশির মধ্যে হয় ত দুই তিনটির 
আকুতি ঠিক নামেরি মত দেখিতে পাইবে ; বাকি গুলিতে 
নামের সহিত আকৃতির মিল খু'জিয়া পাইবে ন1। 

আমরা এখানে সিংহ। বৃশ্চিক ও মকর এই তিনটি রাশির 
ছবি দিলাম। মেষ প্রথম রাশি, এই হিসাবে সিংহ পঞ্চম 
রাশি, বৃশ্চিক অষ্টম রাশি এবং মকর দশম রাশি । এই জঙ্য 


আমাদের জোতিষ ৩৩১ 
পঞ্চম মাসে অর্থাৎ ভাদ্রে সূর্য্য সিংহ রাশিতে পৌছায়, অষ্টম 
মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণে স্থ্যা বৃশ্চিক 


রাশিতে থাকে এবং 
ব্তসরের দশম মাসে অর্থাৎ মাঘে 


সূর্য মকর রাশিতে 
আসিয়। দাড়ায় । 
দপ্ুধি মগডল 
শির 
সরু ষ্প্ি৬ ০ ৩০৮০০ 
রা রি _ শা 
আত ও 
ঞ 
রি ॥ ঘা 
রব .০পাশ্জীনিনতি 
ছা ঈ 
? 
কারের 
ঢ ৬৮ সি 
গু রঃ নর ক 
সিংহ 


সিংহ গাশি 


সিংহ রাশির যে ছবি দিলাম, তাহা হইতে হয় হত তোমরা 
ইহাকে চিনিয়া লইতে পারিবে। 


চৈত্র মাসের প্রথমে সঙ্গার 
সময়ে ইহাকে প্রায় মাথার উপরে দেখা যায়। 


সিংহের 
পায়ের গোড়ায় যে উজ্জল নক্ষত্রটি রহিয়াছে এইটিকেই মঘ! 
বলে। এই রাশির নক্ষত্রদের আকৃতির সহিত সিংহের 
আকৃতির কতকট। মিল দেখিতে পাইবে । 


৩৩৭ গ্রহ-নক্ষত্র 


বৃশ্চিক রাশিটাও দেখিতে কনকটা বিছার মত। 


4 আঘাঢ নাসের সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে 
ডি দক্ষিণ আকাশে সুস্পষ্ট দেখিতে 
রঃ শ্ পাইবে। ছায়াপথের উপরে ইহার 
জে খানিকটা থাকে, এজন্ত বৃশ্চিককে 

বি চিনিয়া লওয়া শক্ত হয় না। 
শত মকররাশির যে ছবিট। দিলাম 


ৰ % তাহার সহিত মকরের একটুও মিল 
॥ ্ নাই। ইহাতে কতকগুলি ছোট 
১৮৪ ছোট তারাই আছে । আশ্িন 
বৃশ্চিক রাশি মাসের সন্ধ্যার সময়ে এই রাশিকে 

দক্ষিণ আকাশের খুব উপরে দেখা যায়। 


বট ডা সপ ক 
শশ্টি ৬ ৮ শি ০০ পচ ও এস এ গনী 
৫ € 


বর 
শা কি মী রি 
ষ. ০পর্ত 


বি অভ এপি 
১৯» »স পুর 
খা 


মকর বাশি 
তোমরা এই কয়েকটা! রাশিকে যদ্দি চিনিয়। লইতে পার, 
তাহা হইলে রাশিচক্রটা আকাশের উপর দিয়া কি রকমে 
চলিয়াছে বুঝিতে পারিবে। 
যদি সুয্যের ভ্রমণ ও রাশিচক্রের কথ! তোমরা বুঝিয় 
থাক, তাহা হইলে আমাদের পাঁজিতে যে সংক্রাস্তির কথা 


আমাদের জ্যোতিষ ৩৩৩ 


লেখা দেখিতে পাও, তাহার গোড়ার খবরও বুঝিতে পারিবে । 
মাসের শেষ তারিখকেই সাধারণতঃ সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ 
হয় তোমরা জান। এদনে স্থধ্য তাহার পথের এক রাশি 
হইতে আর এক রাশিতে “সংক্রমণ” অর্থাৎ গমন করে 
বলিয়াই উহাকে সংক্রান্তি বলে। 

১৩২১ সালের কাঞ্ডিক নাস ত্রিশ দিনে শেষ হইয়াছে। 
কাক মাসটা বৎসরের অষ্টম মাস, এজন্য প্াশিচক্রপ্র আঞঈুম 
স্থান অর্থাৎ তুলারাশিতে শ্য্য সমস্ত কাক মাস কাটা ইয়া 
ছিল। ৩০শে কাট্ডিক সে তুলা ছাড়িয়া বুশ্চিকে পা দিয়াছিল, 
এজন্য এ দিনটা একটি সংক্রাস্তি হর পড়িয়ীাছিল । এই 
রকমে বারোমাসে বারোটা রাশিভে পা দিবার সময়ে 
মোটামুটি বারোটা সংক্রান্তি হয়। 

তাহা হইলে দেখ, আমদের পাজিতে রাশিচক্র এবং 
মেধ বৃঘ ইত্য!দি বারোটা ছবি দেখিতে যতই অদ্ঠুত হউক, 
এগুলির গোড়ার গভার অথ আছ। 


